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উপক্রমিকী | 


পইন্ীপ দত্যের সমবেত ঘোগ ভিন্ন কোন 
দ্ভানই সিদ্ধ হয় নাবিশেষ বিশেষ সত 
এবং নির্বিশেষ অত্য। রূপ রম শীতেোঞ 
গ্রড়ৃতি যে সকল জ্ভ্রাতব্য বিষয় আমরা 
শরার অথবা ইন্দ্িয়াদির মহবোগে উপলব্কি 
করি, মেইগুলিই বিশেষ বিশেষ সত্য ; এবং 
দেশ কাল এক্যানৈক্য কাধ্যকারণ প্রভৃতি 
থে সকল অতান্দ্রিয় তত্ব কোন দ্রব্য বিশেষে 
সন্কুচিত হইয়া থাকে না, প্রত্যুতত বাড! 
সাধারণত৪ সকল দামগ্রীতেই ব্যাপিয়। থাকে, 
মেইগুলিই নির্বিশেষ সত্য । উদ্দাহরণ ;- 
বপরসাদি-বিশিঘ্ট বিশেষ বিশেষ পার্থ ক 
লিই আমাদের ইক্ড্রিয়ের গোচর হইয়। থাকে 
কিন্ত রূপরমাদি-বর্জিত অখণ্ড আকাশ কথ 
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নও ইক্িয়ের গম্য নহে অথচ সেই 
আকাশের সহিত সহশ্রৰ ছাড়িয়। কোন একটি 
পদার্থ ও আমাদের ইঞ্িয়িসমক্ষে প্রকাশ 
পাইতে পারে না, ইক্িয়িগোঁচর বিষয়ের 
সম্বন্ধে অতীন্ত্রিয় আকাশের এই রূপ অবশা- 
স্তাবিত]। দ্বিতীয় উদাহরণ _বিশেষ বিশেষ 
বিভিন্ন বিষয় সকল যখন আমর! প্রতাক্ষ করি, 
তখন সকলেরই জন্গে আমাদের একই অভিন্ন 
জ্ঞান নির্বিশেষে (অর্থাৎ ব্যাপক ভাবে) কাধ। 
করে ; জুতরাৎ জ্বর পদার্থ বিশেষকে প্রত্যক্ষ 
করিবার সঙ্গে মঙ্গে আপন জ্ঞানের অশ্ঠিত 
উপলব্ধি করা-একটি অবশ্যন্তাবী ব্যাপার । 
এই প্রকার অবশ্যত্তাবী ও গার্বভৌমিক মতা 
সকল মুলে না থাকিলে অন্য কোন তাই 
প্রতিভাত হইতে পারে ন1; যথা, আকাশ 
ন। থাকিলে বাহাবিষয় ইক্ড্ির-মমক্ষে প্রকাশ 
পাইতে পাঁরে না, জ্ঞান ন| থাঁকিলে জ্ঞেয 
ব্ষিপ্ন জ্ঞাত হইতে পারে না, কারণ না 
থাকিলে কোন ঘটনাই উৎপন্ন হইতে পারে 
না) ইত্যাঁদি। কথিত প্রকার অবশ্যস্তাবী 
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এবং সার্বভৌমিক অতা-নকল সকল তাত্বেরই 
মুল তত্ব; যে বিদ্যা দ্বারা এই সকল মুলতত্ 
বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়ঃ তাঁহ'কেই তত, 
বিদ্যা কহে। মুলতত্ব-সকল অবগত হইতে 
পারিলে আমাদের জ্ঞান প্রশস্ত হয়, তত্তুজ্ঞান 
অনুসারে কার্ধ্য করিলে আমাদের ইচ্ছ। স্ুনি- 
রমে নিয়মিত হয়, এবং মুলতন্্ে গ্রীতি অভি 
নিবিষ্ট হইলে সুবিমিল আনন্দের উপভোগ 
হয়। সত্য জ্ঞান উপার্জন করা মঙ্গল ইচ্ছা! 
নুমারে কাঁধ্য করা) এবং বিমল আনন্দ উপ- 
ভোগ করা, এই তিন উদ্দেশ্য অনুমারে 
তত্তবিদ্যাকে তিন কাণ্ডে বিভাগ করা গেল, 
জ্ঞানকীও্, ক্মকাণ্ড এবং ভোগকাণওড। সর্বাগ্রে 
আপাততঃ জ্ঞানকাঁ্ের প্রতি মনোনিবেশ 
কর। যাইতেছে । 





প্রথম অধ্যায়। 


পু [টিটি ৪ 5 2 টি সহজ 
, গুলতল | দাবাণির 'প্রুগালা। | 


ইক্িরের মধ্য দিয়া আমরা যে কল 
উজ মাতা উপলব্ধি করি তাহাতে 
আপাতনঃ মুলতত্তের কিছুই নিদর্শন পা 9য় 
যায় না; স্কুল বিগ সকলই ইন্দ্রিয় সম্ষে 
প্রকাশ পায়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বে সকল 
নিগুঢ তত্ব প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করে? 
সেখানে ইক্জিয়ের কোন কাধাই চলে না। 
দা জ্য হইতে আর এক গ্রাম চ্ছে 
উঠিয়া বদি আমর! জিজ্ঞাম। কার যে, কথিত 
নিগুঢ় তলত নকল বুদ্ধি-দ্বারা রা আরতীরুত হইতে 
পারে কি না, তবে তাহার এইরপ গ্রত্বাত্তর 
পাই বে, তত্তান্বেষণকার্যে আমাদের বুদি 
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ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয় বটে, কিন্তু নিগুটুতম 
মূলতত্ব অকলেতে কোন রূপেই পৌঁছিতে 
পারে না। শব্দ স্পর্শাদি বৈষয়িক ব্যাপার 
সকল ইক্িয়-সমক্ষে উদ্বোধিত হইবামীত্র, 
তদুপলক্ষে এক্যানৈক্য বস্ত-গুণ কা্্য-কীরণ 
প্রভৃতি বে কিছু সম্বন্ধ নিরূপণ করিবার 
_ হয়, বুদ্ধি তাহা করিতে প্রস্ততি; কিন্তুঃ, 

কাধ মাত্রেরই কারণ আছে, গুণ মাত্রে- 
ই বস্তু আছে, অনৈক্য মাত্রেরই মধ্যে 
এক্য আছে, এই যে নকল অবশ্যস্তাঁবী 
সুলতত্, ইহারা বুদ্ধির কৌন অংশেই গম্য 
নছে। মুলতত্তব শব্দের সম্যক্‌ তাৎ্পধ্য হৃদয়- 
জম করিতে হইলে এইটি দেখা আবশ্যক যে, 
যদি কাধ্য মাত্রেরই কারণ আছে-মানিতে 
হয় তবে অগত্যা ইহাও মানিতে হয় যে, 
শাখাকারণ অকলের (অর্থাৎ যাহা কতক 
অংশে কারণ কতক অংশে কার্যা- এইবূপ 
অমম্যক্‌ কারণ সকলের) কোন মুল কারণ 
আছে; যদি দানিতে হয় যে গুণমাত্রেরই বস্ত 
আছে, তবে অগত্যা ইহাও মানিতে হ্য 


যে, শাখা বস্তু সকলের কোন মুলাধার 
আছে; যদি মানিতে হয় যে, অনৈক্য 
মাত্রেরই মধ্যে এঁক্য আছে, তবে অগত্যা 
ইহ।ও মানিতে হয় যে, শাখ। এক্য নকলের 
মধ্যে কোন মুল একা আঁছে। এইরূপ দেখ! 
বাইতেছে যে, “কাগ্য মাত্রেরই কারণ আছেঃ 
ইত্যাদি মূলতত্ব সকলের অবশ্যন্ত।বিতার 
এত বল যে, তাহ! আমাদিগকে একেবারেই 
মকল ঘত্যের মুলে লইয়। উত্তীর্ণ করে; পরস্থ 
বুদ্ধি অনন্ত কালে৪ আমাদিগকে তথায় 
ল্ইয়। যাইতে সমর্থ হয় না। 

অশ্ব, গে হস্তী গ্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র জন 
আমাদের ইক্জিয়গোচর হইতে পারে) কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে এক্যানৈক্ কিরপ-_-ইহা 
নিরূপণ করিতে হইলে, বুদ্ধির সাহায্য ব্যতি- 
রেকে তাহা কদাঁপি নিপ্ন্্ন হইতে পারে না। 
অশ্ব, গো, হস্তী ইহাদের মধ্যে সমুহ অনৈক্য 
বিদ্যমান, তথাপি তাহার মধ্যেও বুদ্ধি পশুত্ব 
রূপ এক্যের সুচনা! পাইয়া) উক্ত অশ্বগবাদি 
ন!নাগ্রকার জীবকে পশু-নামক এক শ্রেণীর 
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অভ্যন্তরে সন্নিবেশিত করে ; তদনুম।রে আমর) 
এইরূপ নিশ্চয় করি যে, হস্তী, অশ্ব, গো 
ইহাদের মধ্যে শুও, খুর, শৃঙ্গ ইত্যাদি নানা! 
ব্ঘিরক অনৈকা বিদ্যমান সত্বেও পশুত্ব 
বিষয়ে উহাদের মধ্যে কিছুমাত্র অনৈক্য 
নাই- বম্পূর্ণই এক্য রহিয়াছে। এই প্রকারে 
_ আনৈকোর মধ্য হইতে একের সন্ধান বাহির 
করত অনেক বিষয়কে এক অন্বন্ধ-শুত্রে গ্রখিত 
করাঁতেই বুদ্ধির ক্ষমতা গ্রকাশ পায়। আম!- 
দের বুদ্ধি যদিও এই রূপে সকল বিষয়ের 
মধ্যেই কৌন না! কোন গ্রকার এক্য অনুধাবন 
করিয়া গ্রাপ্ত হয়, তথাপি “সকল সত্যের 
মুলে ভিউ এক্য বিদ্যমান থাকিতে চায়” 
এই যে এক মুল-গত স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস; ইহ! 
বুদ্ধি আমাদিগকে কোন বূপেই আনিয়! 
দিতে পারে না; পরন্ত এ অনিবাধ্য বিশ্বা 
মটি পূর্ব হইতে আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত 
থাকাতেই, গ্রভৃত অনৈকোর মধ্যেও বুদ্ধি 
অকুতো'ভয়ে এক্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়। থাকে । 
ঘদি এ বিশ্বামটি বুদ্ধির মূলে নিরতই উৎমা- 
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হের সঞ্চার না করিত, তবে আর কিসের 
গুণে বুদ্ধির এরূপ প্রবৃত্তি হইতে পাঁরিত ষে, 
সকল ব্ষয়েতেই সে এঁক্যের অনুসন্ধান করে? 
অগ্রে মূল এঁক্যেতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাম 
আছে বলিয়াই ত বুদ্ধি এক্যান্বেষণকাধে 
এত পট্‌ যে, সে কাধ মে কিছুতেই অবমন্্ 
হয় না। অনৈক্য হইতে ক্রমে ক্রমে একোর 
দিকে অগ্রনর হওয়া, অজ্ঞান হইতে ক্রমে 
ক্রমে জানের দিকে অগ্রনর হওয়া, বিষয় 
হইতে ক্রমে ক্রমে আত্মার দিকে অগ্রসর 
হওয়া _বুদ্ধিক্রিয়ার পদ্ধতি এইরূপ ক্ুয়- 
সাপেক্ষ; কিন্তু মূলএক্ের ভাব, মুল-জ্ঞানের 
তাব, মুল-আত্মার ভাব, যাহার উপর নির্ভর 
করিয়া বুদ্ধি উত্তরোত্তর সিদ্ধি লাভে প্রত্যা- 
শান্বিত হয় তাহা আত্ম-মাত্রেতেই স্বগ্রকাঁশ 
রহিয়াছে, তাহাতে বুদ্ধির নিজের কিছুমাত্র 
কর্তৃত্ব চলে ন1। এখন জানা আবশ্যক যে,আত্মার 
একপ্রকার স্বতঃনিদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতিঃ আছে, 
যাহাকে গ্রজ্ঞা কহা ঘায়। এই প্রজ্ঞা-দ্বারাই 
মূল-তত্ব সকলের উপলব্ধি হইতে পারে, 
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ন্িয়দ।রাও নহে, বুদ্ধি-দবারাও নহে। বুদ্ধি 
স্বীয় বিষয়কলকে একেবারেই আয়ন করিতে 
[রে নাতএক বিষয়ের পর অন্য বিষয়, 
তাহার পর আর এক বিবর, এই রূপ ক্রমে 
উহ স্বকার্্য-মাধনে অগ্রসর হয়| যথ।, 
'আমর| প্রথমে একক্প বর্ণ দেখি, পরে 
আর এক কূপ ব্ণ রে ইহ] হইতে বুদ্ধি 
বর্ণ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে; আমর! একবার 
আশ দেখি, পরক্ষণে এ দেখি, অন্যবার হস্তী 
দেখি, ইহা হইতে বুদ্ধি পশু-ব্ষিয়ে জান 
লাভ করে; এই দূপ বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে তু 
সকলের দ্রিকে অগ্রমর হয়। পরন্ত “কারণ 
ব্যতিরেকে কৌন কাধ্য হইতে পারে না” এই 
নূপ মুল-নুত্ব সকলেছ্ে প্রজ্ঞা একেবারেই 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে.মানা। 
ব্ঘিয়ের উত্তরোত্তর পরীক্ষা হইতে বুদ্ধি 
যেরপে জ্ঞানোপাজ্জন করে, ঈশ্বরগ্রযাদাৎ 
প্রজ্ভাকে মেরূপ কিছুই করিতে হয় না, গ্রজ্ঞ 
স্বতঃমিদ্ধ ৷ প্রজ্ঞার সত্য-নসকল, অর্ধত্রই 
ও মর্ধ কালেই বলব, উহ্থাতে একটুকু 


/ 
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দ্বিধা স্থান পাইতে পারে নাঁউহ্বা নির্বি- 


নপ্প। পাপী যে গ্লানি ভোগ করে, পুণ্য- 
বাম থে গ্রসন্নতা লাভ করে, মধু-মক্ষিকা যে 
মধু-চক্ত নির্মাণ করে, ও পক্ষী যে নীড 
প্রস্তুত করে, বৃন্ম লতা যে হ্বত্তিকা ভেদ 
করিয়া উ্থিত হয়, ও গ্রহ্গণ যে সুধ্য-কর্ৃক 
আবু হইয়া নির্মিত পথে ভ্রমণ করে, 
বিদুৎ যে লৌহকে চুম্বক করে এবং চুম্বক বে 
লৌহকে আকর্ষণ করে) সকলেরই একটি না 
একটি গুঢ় অর্থ আছে। প্রজ্ঞা সমুদায় জগ- 
তেরই মেই গৃঢ় অর্থ-মকলে পরিপূর্ণ, গ্রজ্ঞাই 
সমুদায় দগতের ভাবহ ঘটনার অর্থ অবিতথ 
পে প্রকাশ করিতে পারে । উদ্দাহরণ১- 
পযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন ঘটনাই মস্তবে 
1 প্রজ্ঞার এই একটি মুলতত্ত্বকে ছাড়িয়া 
একটি রেণুকণাও পার্খ্বপরিবর্তন করিতে সমর্থ 
নহে; উক্ত মূল-তত্ব ব্যতিরেকে কোন ঘটনা- 
রই এক বিন্দুও অর্থ হইতে পারে না 
গ্রত্বাত যে কোন ঘটনার অর্থ আমাদের বৌধ- 
গম্য হয, তাহ! উক্ত মুল-তত্বেরই গ্রসাদাৎ। 


থে 
উপ 
ত 


রী 


রদ্ধর আন্যল্সিক তত্ব এবং প্রজ্ঞার মূল 
তত্ব, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখাইয়া দিলে 
প্রজ্ঞার ভাব অতীৰ সুম্পউ কূপে বোধগদা 
ভইতে পারে)  গ্রত্যহই কুধ্ধোদয় হইবে, 
ইস! একটি বুদ্ধির তত; শৈশবকালাবধি 
আমর! প্রত্যহই নিশান্তে গ্রভাত অবলোকন 
করিতেছি, প্রতি দিবষের এই রূপ ঘটনা- 
পরম্পরা হইতে বুদ্ধি উক্ত তত্তবুটি মঙ্কলন 
করিয়া লইয়াছে ; এবং যত অধিক দিন & 
রূপ ঘটনা! ঘটিতেছে, কথিত তত্ব ততই দু 
তর হইতেছে; যদি দৈবক্রমে এক দিন 
সুর্ধ্যোদয় না হয়, তাহা হইলে উক্ত তত্ত 
একটুকু শিথিল হইবে ; দুই দিন যদি স্ুষ্যো- 
দয় স্থগিত থাকে, তবে উহা! আরো শিথিল 
হইবে মধ্যে মধ্যে যদি সুধের্যোদয় অবসর 
গ্রহণ করে, তাহা হইলে উহার মূল সংশয়- 
তরজ কর্তৃক বহুতর আঘাত গ্রাণ্ত হইবে। 
অতএব “প্রত্যহ সুর্ধ্যোদয় হইতেছে” এই 
দুউ ঘটন] অনুমারেই উক্ত তত্ব দিন দিন 
বল পাইতেছে; সুতরাং উহা দুটি ঘটনা- 


এ ? 


বলীর আনুষন্সিক ৷ এই জন্যই বুদ্ধির তত্ত্বকে 
ানুষঙ্দিক বলিয়। ইতিগুর্বে উল্লেখ করা 
গিয়াছে; এক্ষণে প্রজ্ঞার তত্ব কি রূপ দেখা 
ঘাউক। 

অতীৰ শৈশব কালে আমর! সুধ্যোদয় 
দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতাম ; তৎ্পরে 
ক্রয়ে আমাদের বুদ্ধিতে এই রূপ দিদ্ধান্ত 
উপনীত হইয়াছে বে প্রত্যহই যো 
বে, অতএব বুদ্ধর উদ্রেক ইন্ডরিয়ক্রিরার 
পশ্চাদর্তাঁ_ প্রজ্ঞার উদ্রেক বুদ্ধিরও পশ্চা- 
দ্বতাঁ। প্রত্যহ কুধ্যোদয় হইতেছে, ইহার থে 
অবশ্য কোন একটি উপযুক্ত কারণ আছে, এ 
তন্তুটিনিতান্ত বালকের মনে সহম! বোধগম। না 
হইলেও হইতে পারে; কিন্তু যে মনুষ্যে এক 
বার প্রজ্ঞার উদ্রেক হইয়াছে, তাহার মনে 
উহা! অখগুনীয় মুলতত্ব রূপে প্রকাশ পাইতে 
থাঁকে। বুদ্ধি ঘেমন পরীক্ষাকে অবলম্বন 
করিয়। প্রবৃত্ত হয়, প্রজ্ঞা মেরূপ করে না ১ 
প্রজ্ঞ। যখন উদ্বোধিত হয়, তখন দে অচিরাৎ 
পরীক্ষারপ শৃঙ্খল ছেদ করিয়া আপন 
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নাহমাতে বিরাজ করিতে থাকে « প্রত 
ভই ন্ুর্ধ্যোদগ হইবে” এসিদ্ধান্তটি তত 
ক্ষণই বলব থাকে, যত ক্ষণ পরীক্ষাতে 
প্রত্যহই সুধেরোদয় উপলক্ধি করা হয়, কিন্তু 
“কারণ বাতীত কোন ঘটনাই ঘটে না” 
এন্টি অবগত হইবার জন্য পরীক্ষার কিছু- 
মাত্র প্রয়োজন হয় না; -কারণ' প্রজ্ঞ1-- শুদ্ধ 
গান আপনার বলে ইহ! যৎ্পরোনাস্তি অবি- 
তথ বূপে স্থাপন করিতে পারে যে, ঘটন! 
মার্েরই কারণ আছে। সুর্য এক দিন ন! 
উঠিতে পারে; এমন দেশ আছে যেখানে 
হয় মাম সুয্যোদয় স্থগিত থাকে; কিন্ত 
ঘটনা-বিশেষের উপযুক্ত কারণ আছে, এ 
সত্যটি কোন দেশে, কোন কাঁলে, কোন অব- 
স্থাতেই ব্যর্থ হইবার নহে । দেশ-কাল-পাত্র- 
বিশেবে বুদ্ধির আনুবঙ্গিক তত্ববদকলের 
বিপধ্যয় মন্তবে; কিন্তু প্রজ্ঞার মূল তত্ব 
মকল সর্ব কালে, সর্ব স্থানে ও কল অব- 
স্থাতেই সমানরূপ বলবৎ থাকে--উহা অব- 
শ্যস্তাবা, নির্বিকপ্প ও মার্বভৌমিক। 


চি 
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বুদ্ধি মনোদ্ার দিয়! ইঞ্রয়-গোচির বিষয়- 
পরম্পরা হইতে নানাবিধ আনুবঙ্জিক তত্ব 
মকল সংগ্রহ করিয়া লয়; প্রজ্ঞ। মুলতত্ব-সক- 
লকে সাক্ষাৎ আত্মাতেই স্বগ্রকাশ দেখিতে 
পায়। ইক্ট্রিয়গোচর বিষয়-সকল যেরূপবুদ্ধির 
উপজীবিকা, অহ! মেইরূপ প্রজ্ঞার উপ- 
জীবিক| ; বুদ্ধি যে রূপ বিষয় হইতে ব্ষি- 
বার জ্ঞানে আরোহণ করে, গ্রজ্ঞ। মেই রূপ 
আত] হইতে প্রযাত্মার জ্ঞানে অমুদ্থাম 
করে। পশুত্ব জীবত্ব প্রভৃতি বুদ্ধির সংগৃহীত 
তত্বমকল জ্ঞানের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে। 
কিন্ত পরম-্মত্য পরম-কারণ প্রভৃতি গ্রজ্ঞ 
মুলতত্ব-নকল জ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অল- 
জ্ঘনীর ; অত্য-ভাঁব কাঁরণ-ভাব ব্যতিরেকে 
জ্ঞান একটি রেণ-কণাকেও জানিতে মমর্থ হয় 
না। পশুত্ব প্রভৃতি ভাব-নকলকে আমরা 
বাহিরের পরীক্ষা হইতে উপার্জন করি, কিন্ত 
সত্য গ্রভৃতি পরাকাষ্ঠা ভাব-স্কলকে আমরা 
আত্মা হইতেই গ্রাণ্ত হই-আত্া হইতে 
প্রাপ্ত হই বটেকিন্ত পরমাত্মাই উহাদিগের 
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পরম নিধান। যেমন পশুত্ ০ ভাব 
নকলকে আমর! নানাবিধ দৃষ্ট বস্তু হ 
প্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু আমাদের চি 
জ্ঞানোপাজ্জ্ন-শভিই তাহার মুল, সুতরাং 
আত্মাকে ছাড়িয়া সে-সকল ভাব কিছুই নহে। 
সেই রূপ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া সত্য গ্রভৃত্তি 
প্রজ্ঞার ভাব-মকল কিছুই নহে। বর্তমান 
' অধ্যায়ে যে সকল বিষয়ের আভাম-মাত্র 
কটাক্ষ করা হইল, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার 
সবিশেষ তথ্য-মকল পরিক্ষার রূপে বিরত 
হইতেছে। 


১ তকে রনে রিট 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


ইন্দি-বোধ) বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার আধার-গত 
বিভিন্নতা | 
ইক্ড্রিয়বো ধ, বুদ্ধি এবং গ্রজ্ঞাঃ এ তিনের 
মধ্যে বাস্তবিক যে প্রভেদ আছে, ইহা পুর্ব 
অধ্যায় দূফ়ে সহজেই হ্ৃদয়ন্দম হইতে পারে 
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এক্ষণে মে গ্রভেদ কিরূপ, তাহার সবিশেষ 
তথ্যানুষন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়! বাইতেছে। 

রূপ রমাদি ইন্দ্রিযবোধ ব্যতিরেকে আ- 
মরা কোন বিষয়কেই প্রত্যক্ষ করিতে মমর্থ 
নহি। এই সকল ইক্দ্রিযরবোধ কোথ! হইতে 
আইমে ? আমাদের অন্তরে- যেখানে আমর! 
জীবাত্বুকে উপলব্ধি করি- সেখান হইতে 
নহে; এবং ত'হারও অত্যন্তরে- যেখানে 
আমরা সকল আত্মার আত্ম! পরমাত্মাকে 
উপলব্ধি করি-_দেখান হইতে নহে; কিন্তু 
বাহিরের ভৌতিক বস্তুমকল হইতেই টা 
উদ্ভৃতহয়। ভৌতিক বন্ত-সকলকেই আম 
রূপ রম প্রভৃতির আধার বলিয় নিশ্চয় 
করিয়া থাকি। যখন আমাদের ইক্ড্রিয়াভা- 
স্তরে বোধ-বিশেষের আবিভাব হয়, তখন 
আপন! হইতেই এই এক প্রত্যয় আইসে 
যে, উক্ত বৌধোদয়ের কোন ন| কোন কারণ 
অবশ্যই আছে; এবং সেই কারণ আনুম- 
ন্ধান করিতে গিয়| আমরা দেখিতে পাই থে 
উদ্ভ বোধ আমাদের স্বীয় ইচ্ছাতে-করিয়! 
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উৎপন্ন হয় নাই ; অতএব আঁমারদের স্বাধীন 
আত! উহার কারণ নহে, অন্য কোন পদার্ঘই 
উহার কারণ হইবে । 

বিশেষ বিশেষ ইন্ডিয়বোধের আক্ষাহ 
কারণ যদি আমরা আপনারা না হইলাম, 
তবে কি স্বয়ং ঈশ্বর উহার সাক্ষাৎ কারণ ? 
এখানে দেখা উচিত যে, ঈশ্বর শবে কি অর্থ 
বুঝায়? অবশ্য--ধিনি সমুদায়েরই মুল কারণ, 
তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা ঈশ্বর শব্দ 
ব্যবহার করিয়া থাকি; এই জন্য ঈশ্বর-শব্ডে 
এইরূপ ব্যাপক অর্থ বুঝায় যে, তিনি যেমন 
আলোকের কারণ, মেইরূপ তিনি শব্দেরও 
কারণ, দেইরূপ তিনি সকল ঘটনারই কারণ । 
পরন্ত যদি এমন কোন মঙ্ধীর্ণ বস্ত হয় যে, 
তাহা! কেবল আলোকেরই কারণ কিন্তু শব্দের 
কারণ নহে, কিংবা কেবল শব্দেরই কাঁরণ 
কিন্ত আলোকের কারণ মহে। অথবা কোন 
একটি বিশেষ কার্ধেযর কারণ কিন্তু অন্য কোন 
কার্ধের কারণ নহে; তবে গেই পরিমিত 
কারণকে লক্ষ্য করিয়া কখন বল যাইতে পাদ 
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ন! যে, তাহা সমুদায়েরই মুল কারণ স্বয়ত 
ঈশ্বর । এই জন্য ঈশ্বরকে যখন আমর! বলি 
যে তিনি সমুদায়েরই মুল কারণ, তখন 
তাহাতে ইহাই বলা হয় যে, যদিও ঘটনা 
বিশেষের সাক্ষাৎ কারণ তীহারই ইচ্ছাতে 
নিযুক্ত রহিয়াছে, তথাপি তিনি স্বয়ং তাঁহা 
নহেন। অতএব বিশেষ বিশেষ ইক্জিঘ়- 
বোঁথের বিশেষ বিশেষ কারণ ভৌতিক বস্তু 
ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। 
ইন্জিত্-বোধে আমাদের আপন কর্তৃত্বের 
অভাব উপলব্ধি হয় বলিয়াই আমরা উহার 
কারণ বাহিরে নির্দেশ করিতে কাষেকাষে 
বাধ্য হই) কিন্তু যেকোন ক্রিয়া আমাদের 
আপন কর্তৃত্বে সাধিত হয়, তাঁহার যে আমরা 
আপনারাই কারণ, ইহা! বল! পুনরুক্তি মাত্র! 
'আমর! যদি পশুদিগের ন্যায় কূপ দর্শন, শব্দ 
শ্রবণ, প্রভৃতি ইক্জরিয়-কার্্য সম্পাদন মাত্রেই 
্ষীন্ত থাকিতাম, তাহা হইলে আমরা আপ- 
নাকে কখনো ড্র এবং শ্রোত। রূপে উপ- 
লব্ধি করিতে সমর্থ হইতাম না। যদি এ 
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রূপ হই যে, যখনি আমাদের চক্ষুতে আলোক 
নিপতিত হয়, তখনি পতঙ্গবহ মুঢ় ভাবে 
আমারদের মন তাহার প্রতি আশক্ত হয়; 
যখনি শ্রবণে শব্দ প্রবিউ হয় তখনি মন 
তাহার প্রতি ধাবিত হয়; এবং তঙ তৎ 
মময়ে অথবা অন্য কোন অসময়ে আমর! 
স্বাধীন-ূপে কোন কিছুতে মনোনিবেশ 
করিতে সমর্থ ন| হই; তাহ! হইলে বর্ণ দর্শন 
শব্দ শ্রবণ প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন ঘটনা সকলের 
মধ্যে আমরা এ রূপ কোন যোগ নিবদ্ধ 
করিতে পারিতাম না, যাহাতে আমারদের 
আপন কর্তৃত্ব বোধ-গম্য হইতে পারিত এবহ 
সঙ্গে সজে আত্মাকে উপলদ্ধি হইত | কিন্তু 
ঈশ্বরের অপধ্যাপ্ত মঙ্গলভাব-_মন্ুধ্কে কেবল 
ইক্জিয়-ৃত্তি দিয়াই ক্ষান্ত নহে; বুদ্ধিরূপ 
আর এক উতরুউতর বৃত্তি দিয়া উহার সমক্ষে 
উন্নতির গথণ-ভেদী মোপান-প্ররম্পরা অনা- 
 বুত করিয়া দিয়াছে । এই বুদ্ধিই আমার- 
দিগের কর্তৃত্বের নিদানভূত-কেবল হস্ত পদ 
চালনাতেই কর্তৃত্ব হয় ন1; বুদ্ধি পূর্বক আমর 
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ঘে কোন কায করি, তাহাঁতেই আমাদের 
কর্তৃত্ব। 

আমরা যখন বাহ্‌ বস্তু বিশেবকে প্রত্যক্ষ 
করি, তখন অঙ্গে ম্গে এই এক শক্তি অন্তরে 
অনুভব করি যে, ইহার অমান অন্য অন্য 
বস্তুকে আমর! প্রত্যক্ষ অথবা কপ্পনা করি- 
লেও করিতে পারি; জুতরাৎ প্রত্যক্ষ-ক্রিয়াতে 
আঁমাঁরদের মন উপস্থিত বিষয়েতেই সর্ব- 
সমেত আবদ্ধ থাকে ন|; পরন্তু উহ! উপস্থিত 
বিষয়ের দিকে সমধিক আঁরুউ হইলেও কিয় 
পরিমাণে আমাদের আপন বশে থাকে, 
তাহাতে আর সংশয় নাই; এই হেতু আমরা 
স্বীয় চেষ্টা দ্বারা আমারদের মনকে বিষয় 
হইতে বিষয়ান্তরে অনীয়ামে নিয়োগ করিতে 
পারি। আমর! যখন চেতনা-মহকারে এক বিষয় 
হইতে অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করি, তখন 
উজ্ঝিত বিষয় আমারদের স্মরণে আবদ্ধ থাকে, 
উপস্থিত বিষয় আমাদের সংজ্ঞাতে গ্রতিভাঁত 
হয়, এবং দুয়ের যোগ--কপ্পনাতে সস্তাঁবিত 
হয়| যথ'ঃ-আমরা চেতনা-মহকারে প্রথমে 
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একটা অশ্বকে প্রত্যক্ষ করিলাম, পরে একট 
গেকে প্রত্যক্ষ করিলাম গোকে যখন 
মংজ্ঞতে উপলব্ধি করিতেছি, তখন অশ্ব 
আমাদের স্মরণে বর্তমান আছে; এবং যখন 
গে! এবং আশ্ব উভরকেই পশু রূপ এক 
শ্রেণীতে নিক্ষিপ্ত করিতেছি, তখন ইতিপুর্কে 
উহ্বারা অবশাই কণ্পনা স্তরে সংগ্রথিত 
হইয়াছে। পশু শব্দ বলাতে আপাততঃ 
কোন বিশেষ পশুকে বুঝার না, কিন্তু মাথা 
রণ রূপে সকল পশুকেই বুঝায় । যথ| ১ 
অশ্ব যদিও পশু বটে, কিন্তু অশ্বই যে কেবল 
পশু এমন নহে, গ্োও পশু, হস্তীও পশু; 
সুতরাং পশু বলিলে যে কেবল অশবকেই 
বুখার়--এমন নহে, গো-কেও বুঝায়, হস্তা- 
কেও বুঝায়। এখানে জানা আবশাক বে, 
অশ্ব, গো, হস্তী, এইরূপ বিশেষ বিশেষ পশুই 
আমাদের ইন্দ্রিরগৌচর হইতে পারে। পরন্ত 
জাঁতি-বাঁচক পশু, বাহা অশ্বও হইতে পারে, 
গোঁও হইতে প্রারে, হস্তীও হইতে পারে, 
তাহা কদাপি ইন্দরিয়-দ্বারা লক্ষিত হইছে 
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পারে না| ইন্দিয়গম্য অশ্ব, গো, হস্তী,- 

ঈহারাই বিশেধ বিশেষ বিষয়; জ্ঞান-গমা 
পশু--উহাদের মন্ৃন্ধে একটি সাধারণ তত্। 
অতএব গে! বা অশ্ব বিশেষকে যখন আমরা 
পণ্ড বলিয়া নিশ্চয় করি, তখন তাহাতে 
বিশেষ বিশেষ বিষয়কে একটি সাধারণ তাত্তের 
অন্তর্গত করা হয়,--এই রূপ ক্রিয়াকেই বুদ্ধি 
ধছে। সমাক্‌ চেতনা-সহকারে অশ্বকে আমরণ 
রাখিয়া গে!-কে প্রত্যক্ষ করাতে, বা গো-কে 
স্মরণে রাখিয়া অশ্বকে প্রতাক্ষ করাতে, 
বিশেষতঃ পশু-রূপ উভয়ের আমগ্রদা-ভাব 
স্মরণে রাখিয়া উহ্ারদের কোনটির প্রতি 
মনোনিবেশ করাতে, এই রূপ সাধারণ 
হইতে বিশেষ-বিশেষে অবতীর্ণ হওয়াতে, 
অ[মারদের আঁপনাদেরই কর্তৃত্ব গ্রকাশ পায়। 
এই হেতু ইন্রিয়বোধের সাক্ষাৎ আধার যে 
রূপ ভৌতিক বস্তু, বুদ্ধি-ক্রিয়ার সাক্ষাৎ আধার 
সেই রূপ আমরা আপনার1। বিষয়-বিশেষকে 
সজ্জা ভাবে গ্রত্যক্ষ করাতেই বুদ্ধির গ্রথম 
স্ুত্রপাত। আমর! যখন একটা অশ্বকে প্রত্যক্ষ 
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করি, তখন, যাহা অশ্ব নহে এমন সকল 
সামগ্রী হইতে উহাকে বিশেষ করিয়াই উহার 
প্রতি মনওসহযোগ করি । এস্কলে জানা আব. 
শ্যক যে যেমন কাধ্য বলাতে কারণের সহিত 
তাহার জঙন্ধ বুঝায়, অনেক বলাতে একের 
মহিত তাহার স্বন্ধ বুঝায়, গ্নেই রূপ বিশ্শেষ 
বলাতে সাধারণের সহিত তাহার স্বন্বন্ধ বুঝায়। 
কাধ্য কারণ, এক অনেক, সাধারণ বিশেষ 
ইত্যাদি যুগল-গণের একটিকে যেখানে ব্য 
করা হয়, অন্যটি সেখানে কাষে কাষেই উহা 
থাকে। অতএব আমরা যখন একটা অশ্বকে, 
অন্য অন্য সামগ্রী হইতে বিশেষ করিয়া প্রত্যক্ষ 
করিতেছি, তখন অশ্ব এবং উল্ত অন্য অন্য 
সামখ্রী সম্বন্ধে মাধারণ কোন কিছু অবশ্যই 
আছে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে থে 
বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষ-বিষয়ের অন্বন্ধে যাহা 
সাধারণ, তাহ! আমারদের স্ব স্বজ্বান ভিন্ন 
অন্য কিছুই নহে। একই জ্ঞান কর্তৃক অশ্ব, 
গে, হস্তী গ্রভৃতি বিভিন্্ বিষয় সকল প্রত্যক্ষ 
হয়) বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষ-বিষয় বলিবা- 
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মাত্র একই চেতন-পদ্দার্থ উহাদের জাধার ৭ 
প্রত্যক্ষ-কর্তা রূপে আপন! হইতেই প্রতি- 
পন্্ন হয়। এই জন্য বল! যাইতে পারে থে, 
অশ্ববিশেষকে পশু বলিয়া নির্দেশ করিবার 
এই মাত্র অর্থ যে. অশ্ব, গো, হস্তী, ইহারা 
সকলে সাধারণ-ন্ূপে একই চেতনের জ্ঞাতবঃ 
বিষয়। এই রূপ মাধারণ চেতনকে মনো- 
যোগ-দারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে নিযুক্ত 
করাতে বুদ্ধির কর্তৃত্ব প্রকাশিত হয়; এবং 
বুদ্ধির দ্বারা বস্ত্র সকলকে বিশেষ বিশেষ ক- 
বিয়া জাঁনিবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতা-রূপে আপ- 
নাকে উপলাদ্ধ কর! অগত্যাই ঘটিয়া উঠে। 
এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, ইক্ডিয় বোথ 
অনুমরণ করিয়া আমরা যে রূপ ভৌতিক 
বন্তৃতে উপনীত হই, সেই রূপ বুদ্দি-ক্রিয়া 
অনুমরণ করিয়। আমরা আপন আত্মাতে 
উততীর্ণ হই। 

পূর্বে গ্রাণ্ড হওয়৷ গিয়াছে। যে ইন্টিয়- 
বোথ-মকলের আধার বহির্ধন্ত, এক্ষণে 
পাওয়া গেল যে বুদ্ধি-ক্রিরার আধার আমার- 
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দের আত্মা । অতঃপর জিজ্ঞাম্য এই যে, 
বতঃপিদ্ধ জ্ঞানযাহাকে প্রজ্ঞা কহা যায়_- 
যাহ! কোন কষ্ট জীবের কর্তত্বের উপর নির্ভর 
করে না-তাহার আধার কোন্‌ বস্ত ? স্বত৫- 
মিদ্ধ জ্ঞান তাহাকেই বলিতে পারা যায়, 
বাহা আপনা হইতেই মিদ্ধ, আপনাতেই 
পধ্যাপ্ত, যাহা! আর কাহারো সহায়তার 
অপেক্ষা করে না; এবং যেখানে যত জ্ঞান 
আছে ব। হইতে পারে, সকলেরই মুলে 
বাত] অবশাস্তাক্রিপে বর্তমান থাকিতে 
চায়। পুর্ব অধ্যায়ে দেখা হইয়াছে ঘে অব- 
ান্তাবী ও ার্বভৌমিক মুল-তত্-মকলই 
প্রজ্ঞার সম্বল; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে সে 
সকল মুলতত্ব কোথা হইতে রা ? উহাঁরা 
ইঞ্জয়ের গোচর নহে যে উহারা বাহিরের 
কোন পদার্থ হইতে আসিবে; ্ বুদ্ধি 

কর্তৃক পরীক্ষা-পরম্পরা হইতে নংগৃহীত নহে 
যে--উহ্বারা! আমাদের স্বীয় কর্তৃতে সন্তাবিত 
হইবে; প্রত্যুত উহার পুর্ধধ হইতে আমার- 
দের স্সাত্াতে আছে বলিয়াই এত কাল 
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আমরা বুদ্ধি-বুদ্তি সকলকে চালনা করিতে 

পারিয়াছি ও তে ভীতিক বন্ত্রশীকলকে প্রত্যক্ষ 
করিতে পারিয়াছি। দেশ অদীম, কাল 
অদীম, আমি এক, ঘটন! মাত্রেরই কাঁরণ 
আছে, ইত্যাদি তত্ুগুলিকে যদি বুদ্ধি খাট। 
ইয়া পরীক্ষ! সহকারে জানিতে হইত ্‌ 
হইলে আমরা কৌন কালেই তাহাতে রুত- 
কাধ্য হইতাম না. দেশ আমীম - ইহা আমর' 
পূর্ব হইতে জাঁনি বলির, অগণা অগণা নক্ষ- 
ত্রাক অবলীলাক্রতমে প্রচ্যক্ষ করিতে পান্বি- 
তেহি; কাল অদীম_ ইহা! আমর] পূর্ব 
হইতে জানি বলিরা, শন সহন্ন বত্মর 
পূর্বে পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা ছিল, অন্য 
তাঁহা অম্বান বদনে পরীক্ষা করিতে প্র 
ইতেছি; আমি এক-ইহা আমরা পুন্দ 
হ্ই তে জানি বলিরা, পরীক্ষা দ্বারা শত শহ 
ঘটনাকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সমর্থ 
হইকেছি ; ঘটন1-মাত্রেরই কারণ আছে-ইহা 
আ'মর! ক হইতে জানি বলিরা. যাহা কিছু 
'ঘটিতেছে, তাহাঁরই কারণ অনুমন্ধানে প্রবৃত্ত 
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উইতেছি । পঙিতেরা ইহাও পরীক্ষা করিতে 
ক করেন নাই তব; পৃথিবীর স্থান-বিশেষে 

ক্র্ধোর দৈনিক উদ্ররাস্ত হয় কিনা: কিন্তু 

দেশ কাল-_অদীম কি সদীম ? আমি এক কি 
আনেক? ঘটনাবিশেষের কোঁন কারণ আছে 
বাঁ নাই? এ সকল বিবয় পরীক্ষা করা উন্মাদ 
ভিন্ন আর কাহারও কাধ্য হইতে পারে নং । 
মুলন্তত্ব-মকলকে আমরা বির্ধন্ত্ হইতে প্রাপ্ত 
হই নাই, া কর্তৃত্বে পরীক্ষা করিয়া 
প্ত হই না ই, তবে উহারদিগকে কোথা 
ইতে প্রাপ্ত হইয়াছি? মূলতত্বমকল্‌ 
বশ্যন্তাবী, নির্ধিকপ্প, জার্বভৌমিক ও অন- 
তক্রমণীয় ; সুতরাং অবশ্াস্তাবী, নির্বি- 
কপ্প, অনতিক্রমণীয়, সর্বান্তর্ধামী, এক জন 
পুরুষ ৮০ উহ! আমারদের আত্মাতে 
প্রকাশিত হইতেছে | অনেক প্রত্যন্ষ-বিষয়ের 
মধা হইতে বুদ্ধি বখন এক একটি তত্ব সংগ্রহ 
করে, তখন তাহাতে যেমন একই জীবাআার 
উপলব্ধি হয়; মেই রূপ গ্রজ্ঞ! যখন অনেক 
জীবাতআীর মধ্য হইতে এক এক মুলতত্ের 
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মন্ধ'ন পায়, তখন তাহাতে একই পরমাত্মার 
পরিচয় পাঁওয়। যায়। পরমাত্বী সর্বান্ত- 
ধামী বলিয়াই মুলতত্্-মকল সকলের আত্মা 
তেই জমান-ভাঁবে অবস্থিতি করিতেছে । 
আমরা যেমকল ভ্তান আপন বুদ্ধি-গ্রভাবে 
উপার্জন করিয়াছি, তাহার মুল আমর! আপ- 
নারা, ইহাতে আর সংশয় হইতে পাঁরে 
না; কিন্তু যাহা! আমর] বুদ্ধি চালন] ব্যতি- 
রেকেও অহজেই প্রাপ্ত হইরাছি, এমন দমকল 
সহজ জ্ঞানের কেবল তিনিই মাত্র আকর 
হইতে পারেন_যিনি আমারদের আত্মার 
আকর। ধাহ! হইতে আমরা আত্ম! পাইয়াছি 
এবং যাহার বলে আমাদের আত্মা বিধুত 
রহিয়াছে, তাঁহা হইতে আমাঁরদের অহজ 
জ্ঞান-সকল সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইতেছে । আমি 
বেমন আপনার চেটাতে পৃথিবীতে আমি 
নাই, “ আঁমি আছি” এ জ্ঞানও সেইরূপ 
আমার আপন চেটাতে উদ্ভূত হয় নাই,_ 
প্রত্যুত আমি যেখান হইতে আমিয়াছি, 
“ আমি আছি” এ জ্ঞানও মেইখান হইতে 


আনিয়াছে এবং অদ্যাপি আমিতেছে। 

এইরূপ আর আর যত মুল জ্ঞান আছে, স রি 
লই মেই একই আকর হইতে উৎসারিত হই 
তেছে। প্রজ্ঞ। ম্বতঃসিদ্ধ, পা 
ঘাহাকে আশ্রর করিয়। ্ফুত্তি পায়, তিনি 
অবশ্য স্বতঃমিদ্ধ ' এবং বত পুরুষ; প্রজ্ঞা 
মকল-জ্ঞানের ঘুল-বন্তঁ,-মুলজ্ঞান ধাহাকে 
মাশ্রয় করিয়া বর্তে, তিনি অবশ্য মুলাধার 
পুরুষ; প্রজ্ঞ।-এইরপ-পরমাত্মার প্রতি 
আমাদের লক্ষাকে প্রত্যাবর্তিত করে । ইক্ডরির- 
বোধ রূপ লক্ষণ যেমন বহিবস্ত রূপ আথা- 
রকে জ্ঞাপন করে, বুদ্ধি-রূপ লক্ষণ যেমন 
জীবাত্মাকূপ আধারকে জ্ঞাপন করে, প্রজ্ঞা- 
লক্ষণ_-ম়েইরূপ আর্ধ-মুলাধার পরমাত্মাকে 
জ্ঞাপন করে। 

বর্তমান প্রস্তাব-সমৃন্ধে দর্শনকারদিগকে 
তিন মশ্প্রদায়ে বিভক্ত কর যাইতে পারে 
প্রথম, যাহারা বলেন যে অন্ধ শক্তি 
হইতে মুল-তত্-সকল উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার- 
দিগকে শাক্ত উপ্রাধি দেওয়া ঘাইতে 
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পারে। দ্বিতীর, যাহার! বলেন যে বুদ্ধি 
হইতে মুলতত্ববসকল উদ্ভূত হইয়াছে 
নুতরাঁৎ আমরা আপনারাই মুলতত্ব-সকলের 
উদ্ভাবক -_ তীহারদিগকে বৌদ্ধ উপাধি দে- 
ওয়া যাইতে পারে । তৃতীয়, ধাহার। বলেন, 
পরক্র্দই মুলতত্ব-্কলের ' অর্ধস্ব_ তাহাদের 
কথাই যথার্থ - তাহাদিগকে ত্রা্ধ উপাধি 
দেওয়া! গ্রেলে। শাভেরা জড় শক্তিকেই মূল 
সত্য বিবেচনা করেন; ইহাঁরদের মতে জড় 
শক্তি হইতেই আত্মা উদ্ভুত হইয়াছে, এবং 
তাহাকেই অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে । 
বৌদ্ধেরা আপনাকেই ঘুল সত্য বিবেচন! 
করেন । ইহারা মনে করেন যে যদি আমি 
ন| থাকিতাম, তাহা হইলে আমার অন্বন্ধে 
জগৎও থাকিত ন!, ঈশ্বরও থাঁকিতেন না, 
আমি থাকাতেই আমার সম্বন্ধে ঈশ্বর থাকিতে 
পারিতেছেন ও জগৎ থাকিতে পারিতেছে 
অতএব আমিই মুল সত্যঃ আর আর সত্য 
আমারই আনুষলিক। ইহাদের মতে বাহি- 
রের জড় বস্ত-মকল আমাদের স্ব স্ব জীবাত্বা- 
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রই আবির্ভাব, এবং ঈশ্বর জীবাত্বা- 
রই প্রকপ্পিত একট! ভাব-মাত্র। ইহার! 
সকল তত্বেরই বাস্তবিকতা বিষয়ে সংশয় 
করেন; কারণ আঁমি লইয়া যখন সকল 
মত্য, তখন আমার বাহিরে সত্য কি 
রূপে থাকিবে, ভ্রমবশতই আমরা বস্ত-সকল 
বাহিরে উপলদ্ধি করি। এইরূপ বৌদ্ের' 
অবশেষে সংশয়বাদী হইয়া পরিণত হুন। 
ত্রাঙ্মেরা বলেন যে পরত্রঙ্ধ হইতেই জগৎ 
উৎপন্ন হইয়াছে, তীহাকে আশ্রয় করিয়াই 
স্থিতি করিতেছে এবং তাহারই প্রসাদাৎ 
অনন্ত কাল উন্নতির দিকে অগ্রমর হইতেছে। 
সকলই বাস্তবিক; সত্য-খ্বরূপ পরত্রঙ্গের 
প্রদাদে সকলই মত্য, কিছুই স্বপ্রবৎ অর্থ- 
শুন্য নহে, সকলেরই গুঢ় অর্থ আছে; সক- 
লই মন্গলের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে; মূলে 
মকলই মত্য, পরিণাঁমে সকলই মঙ্গল; পর- 
্রদ্ধ সেতু-স্বরূপ হইয়া! সমুদায় জগৎ ধারণ 
করিতেছেন। এই তিন প্রকার মতের মধ 
শেষোক্ত মতই সত্য, তাহাতে আর সংশয় 
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নাই। শাক্তেরা এই রূপ মিদ্ধান্ত করেন বে 
ইক্জিয়ংবোধ হইতেই ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি ও 
গ্জ্ঞার উদ্রেক হয়। বৌদ্ধেরা এই রূপস্থির 
করেন যে আমাদের আত্ম-কর্তৃত্ব অবশ্য ইন্দি- 
ঘ-বোধ হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু আমরা যেহেতু 
বুদ্ধিরই স্রোত অন্ুমরণ করিয়| গ্রজ্ঞাতে 
আরোহণ করি, এই হেতু বুদ্ধির দ্ৈধ-জনক 
তর্ক-বিতর্ক-ময় সিদ্ধান্তেরই উপর প্রজ্ঞার তত্ব 
নকল নির্ভর করিতেছে । ব্রাম্মেরা এই কূপ 
নিশ্চর করেন যে ইন্্িয়বোধ হইতে বুদ্ধি 
উদ্ভূত হয় না, এবং বুদ্ধি হইতেও গ্রজ্ঞ। 
উদ্ভূত হয় না) কিন্তু উহারা তিনই আপন 
আপন উচ্চ নীচ পদবী অনুসারে সমবেত 
হইয়া কাধ্য করে। অস্ফুট মুকুলের পত্র 
সকল যেরূপ মংহত-ভাবে অবস্থান করে, 
এবং প্রন্ফুটন-কালে উহারা যেরূপ পৃথক 
পৃথক রূপে পরিণত হয়; ষেই রূপ 
অতীব শৈশব কালের অস্ফুট অবস্থায় ইন্দরি়- 
বোধ, বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা তিনই সংহত ও 
সম্বত ভাবে অবস্থান করে, পরে বয়ো বৃদ্ধির 
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সঙ্গে সঙ্গে উহার পৃথক গৃথক্‌ হইয়া প্রকাশ 
[ইতে থাকে। মন্ধযোর ই শশব কালে ইন্দ্রিয় 
বোধধসকল যেমন গ্রস্ষ,টিত হইতে থাকে 
বুদ্ধিও তেমনি প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া বিষয়- 
সকলকে আয়ত্ত করিবাঁর জন্য টেক্টা পাইতে 
থাঁকে। শৈশব কালে মকল ঘটনাই নুতন -_ 
সে সময়ে “কি জানিব? জানিবাঁর অংছে 
কি? জানিয়। ফল কি?% এবংবিধ বিলাপ- 
পনির এক ুহূত্তও অবকাঁশ থাকে না। নুতন 
ভাব। শিক্ষ। করিতে গেলে ব্যাকরণ আবশ্যক, 
গ্রন্থ পাঠ আবশ্যক, আর কৃত না আবশ্যক ; 
কিন্তু এক জন অনভিচ্ক্ শিশু কেমন অব- 
লীলা-ক্রমে একটা ভাষাকে আয়ত্ত করি: 
ফেলে-_উহাকে চেষ্টা করিয়া কেহই শিক্ষা 
দন করে না,-উহার আপন সহজ চেষ্টাই 
 অর্বস্ব। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে 
কুকুরাদি জন্ত-বিশেষ যেমন ইন্দ্রিয়বোধের 
উত্তেজনা-বশত; মনুষোর কথানুদারে কাধ্য 
করে, শিশুর ভাষ| শিক্ষাও দেই প্রণালীতেই 
সম্পন্ন হয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ গ্রণিধান করিলেই 
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প্রকাশ পাইবে যে পুর্বোন্তের মহিত শেধো 
ভরের কেবল শীত্রার প্রছেদ নহে, উহাদের 
মাথা স্বরূপতই গ্রভেদ। একট! কুকুর গ্রভুর 
নুখ ভইতে একটি বিশেষ শব্দ শুনিবামাত্র 
আনি একটি বিশেষ কার্য করিতে প্ররন্ত 
ইবে ; কিন্তু সহজ কথা কর্ণ-গোচর করিয়া 

একটি বীক্রণ-ঘটত নিরমকে কোন. কালে 
আঘত করিতে পারিবে না। পুর্ষোক্ত রূপ 
বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রির-বোধের অনুবত্তাঁ ইইয়। 
বিশেষ বিশেষ কাধ সম্পাদন করা__অন্ধ অভ্য!- 
মেরই গুণে হইয়া থাকে: কিন্তু বিশেষ বিশেষ 
শব্দ শ্রবণ হইতে ব্যাকরণ-ঘটিত সাধারণ নিয়মে 
পদ নিক্ষেপ করা--মবিশেষ বুদ্ধি চালনা! বাতি- 
রেকে কোন বূপেই অন্তব-সাধা নহে । একটা! 
কুরুর শ্রুত শব্দ অনুমারে কাধ্য করে মাত্র, 
কিন্তু একটি শিশু, কর্তা কর্ম ক্রিয়া প্রভৃতি 
বাকরণের নিয়মানুসারে শব্দের অর্থ সংগ্রহ 
করিয়া লয়। এই দুই ক্রিয়া যে এক নহে, 
ইহ। ম্প্উই দেখা যাইতেছে । একটি শিশু 
কেমন আগ্রহের সাহত নুতন নুতন বস্তুঃ 
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প্রতি মনঃ জনর্পণ করে, এবং কেমন আ. 
ক্লেশে পুর্ববন্তাঁ ঘটনা.সকলের সহিত উপ- 
স্থিত ঘটন।-সকলের যোগ সাধন করিয়া জ্ঞান 
রাজাকে ক্রমশই বিস্তার করিতে থাকে। 
পরিবার-পাঠশাল1---মাতা পিতা ষেখানকার 
শিক্ষক ও ভ্রাত| ভগিনী যেখানকার বয়ম্য- 
দল--এই আদিম পাঠশালার শিক্ষা প্রণালীর 
প্রতি মনোযোগ করিয়া দেখিলে কোন সচে; 
তন ব্যক্তি এরূপ কথা মুখে আনিতে পারেন 
বে, শিশুদিগের অস্টুট হৃদয়ে মনুযাস্থের 
অধিষ্ঠন নাই! পরিবার-পাঠশালার স্নেহময় 
ক্রোড় হইতে সামাজিক পাঠশালায় গ্রাবেশ 
কালে বালকের সহজ অবস্থা হইতে কঠোত- 
তায় পদ নিক্ষেপ করে; এক জন বালক 
পরিবার- পাঠশালায় কোন শৃঙ্খল! ব্যতিরে- 
কেও যে বাকরণ দুই বৎসরে আন্ত করি- 
যাছে, সামাজিক পাঠশ।লায় তাহাই আবার 
শৃঙ্বল1-অনুসারে শিক্ষী করিতে গিয়া চারি 
বত্মরেও পারিয়া উঠে না। মনুষ্-শিশুর 
মনে বাহির হইতে যেমন ইক্ত্রিয়বোধ কাধ্য 
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করিতে খাকে, অন্তর হইতেও নেই রূপ 
বুদ্ধির গ্রভাব স্র্তি পাইতে থাকে, এবং 
তাহার আরও অভ্যন্তর হইতে, প্রজ্ঞার প্রনাদ-- 
ঈশ্বরের আশীর্দাদ, অবতীর্ণ হইতে থাকে। 
প্রজ্ঞা বাতীত মন্তাবোচিত উন্ততিশীল বুদ্ধি- 
ক্রিয়া কি রূপে টলিবে? বুদ্ধি-কর্তুক জ্ঞান: 
উপার্জনের আন্ত নাই ;মন্ধধোর মন ক্রধি- 
কই ভাবিতেছে, ক্রমিকই বুদ্ধি প্রয়োগ করি- 
তেছে, ক্রমিকই জ্ঞান উপাক্্জন করিতেছে, 
উহ! এক দও নিশ্চিন্ত নাই। উহা যখন 
জ্ঞান-পথের এক বার পথিক হইয়াছে, তখন 
উহা চিরকালই তাহাই থাকিবে ; কিন্তু উহার 
গম্য নিকেতন কোথায়? জ্ঞানের মুল উৎস 
কোথায় ? জ্ঞান-পথিকের অবলম্বন-যর্টি কৌ- 
থায়? প্রজ্জাই জ্ঞানের গম্য স্থান, প্রজ্ঞাই 
জ্রানের মুল উৎম, প্রজ্ঞাই জ্ঞানের অবল- 
নূন-য্টি-_প্রজ্ঞা ব্যতীত উন্নতিশীল বুদ্ধি 
ক্রিয়া এক পদও চলিতে পারে না । অমীম- 
উন্নতি-স্পৃহ! বাতিরেকে মনুষ্য-শিশু কি জন] 
নব নব সামগ্রী শিক্ষা করিতে যত্রু পাইবে ? 
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একটা! পশুকে বেত্রাঘাত পূর্বক শিক্ষা দিতে 
হয়, কিন্ত মনৃষ্য-শিশু যেমন আগ্রহের মহিত 
স্তন্য পান করে তেমনি আগ্রহের সহিত জ্ঞান 
শিক্ষা করে। অনীমতার ভাব, জ্ঞানস্পৃহা, 
আত্মার স্থায়িত্ব«র এই মকল ভাঁৰ শিশুর 
মানে অব্যক্ত-ভাবে অবস্থান করে বলিয়া, 
উহা পশু হইতে সমথিক অসহায় হইলেও, 
উহ্হাকে তদপেক্ষা অনেক উতর বলিয়! 
হৃদয়জম হয়। মনুষ্য-শিশুর মনে ইন্জ্রিয় 
বোধও যে সময় কাধ্য করে, বুদ্ধিও যেই 
মময় কার্ধ্য করে, প্রজ্ঞাও দেই সময়ে কাখা 
করে, কিন্তু উহার! অন্ফট ত ভাবেই কার্য 
কারে। এই জন্য এ সময়ে উহ্ারদিগকে গৃথক 
পৃথক রূপে ধরিতে পারা যায় না; পরন্ত 
এ সময়েও যে উহার তিনই একত্রে রতি 

য়, এবিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্ত 
ইহ! অবশ্য মানিতে হইবে যে, সর্বাগ্রে ইন্জিয়, 
বোধ, পরে বুদ্ধি, তাহার পরে প্রজ্ঞা-একের 
পর অন্য,_এই রূপেই উহার! স্ব-স্ব-পদ 


চিত পরিস্ফুটতা র লাভে সমর্থ হয়। 
(৮ 


৩৮ 


€ 


শৈশবাবস্থা হইতে মনুষোর বয়ঃক্রম যত 
উদ্দে পদনিক্ষেপ করে, ততই বিষয়াকর্ষণ এক 
দিকে গ্রৰল হয়, আত্মার প্রভাব অপর দিকে 
জাগ্রত হইয়| উঠে, এবং ক্রমে ক্রমে পরমী- 
মার মজল-জ্যোতি অর্বোপরি প্রকাশমান 
হপ্র। এক্ষণকার এ অবস্থায় ইন্িয়ংকোধ, 
দ্ধ এবং প্রজ্ঞা, তিনকে এ রূপে অনা- 
রাসে অবধারণ করা | যাইতে পারে; কিন্তু 
কোন অবস্থাতেই এ রূপ হইতে পারে না থে) 
উভারা পরস্পরের সহিত একেবারেই সম্পর্ক- 
রহিত। আমাদের যদি ইক্ড্রিয়-বোধ না 
থাকে, তবে বুদ্ধিমাত্র দ্বারা আমর] কি অব- 
গত হইব? যদি বুদ্ধিন! থাকে, তবে ইন্ড্িয়- 
বোৌধ-নমকলকে কিরূপে জ্ঞানে আয়ত্ত করিব? 
বদি প্রজ্ঞা না থাকে, তবে অর্বভুক সংশর- 
গ্রা হইতে কি রূপে রক্ষা পাইব? অতএব 
প্রজ্ঞা, বুদ্ধি এবং ইন্ড্রিয়বোধ, ইহারা সকল 
অবস্থাতেই এক যোগে কার্য করে, কখনই 
ইহার অন্যথা হয় না। কিন্তু প্রজ্ঞার পদবী, 
সকল হইতে উচ্চতম) ইক্ডিয় যেখানে যাইতে 
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পারে না, বুদ্ধি যেখানে নিরস্ত হয়, গ্রঙ্ঞ। 
মেই খানে থাকিয়া বুদ্ধি এবং ইক্ত্রিয়-বোধ 
উভয়কেই নিয়মিত করিতেছে । ইক্দ্রির-বোধ 
এবং বুদ্ধি-ক্রিয়া, উভয়ই কতকগুলি সার্জ- 
ভৌমিক নিয়মের অধীন এবং গ্রজ্ঞা হইতেই 
মেই সকল নিয়ম পরিকীর্তিত হইতেছে 
অতএব এরূপ কখনই নহে ঘে, প্রজ্ঞা-বুদ্ধি 
প্রভৃতি মকলকে উপেক্ষা করিয়া উদামীনের 
ন্যায় উচ্চ প্রদেশে অবস্থান করিতেছে । গ্রজ্ঞ! 
ঘেমন আপন স্বরূপে অবস্থিতি করে, মেই 
রূপ আবার বুদ্ধির মধ্যেও উহ] কাধ্য কৰে এবং 
মকলের গ্রান্ত-স্থিত ইক্জিয়বোধ পধ্যন্তও উ- 
হার এভাব স্ফুত্তি পার। এতদনুসারে মুল- 
তত্ব-সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল-_ 
ইন্ডরিয়-ঘটিত, বুদ্ধি-ঘটিত ও গ্রজ্ঞা-ঘটিত। 
যেকোন মুল-তত্ব অনুসারে ইন্জ্িযব্যাপার 
সম্পাদিত হয়, তাহাই ইন্ড্রিয-ঘটিত মুলতত্তব : 
বদনুসারে বুদ্ধি-ত্রিয়। প্রবর্তিত হয়,তাহাই বুদ্ধি 
ঘটিত মুলতত্ব; যদনুসারে প্রজ্ঞ। আপন স্ব- 
রূপে স্থিতি করেঃ তাহাই ্রজ্ঞাঘটিত মুলতত্ত। 
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তৃতীয় অধ্যায় । 


ইক্জিয়-ঘটিত মুলতদু | 


ব্যয়ের সত্তা স্বতন্ত্র এবং ব্ষিয়ের আবি 
ভাব স্বতন্ত্র; আবির্ভাব-টুকুতেই ইন্দ্রিয়ের 
যাহা কিছু প্রয়োজন » তদ্ব্যতীত, সতী-বিষ- 
য়ক কোন তথ্য নিরূপণ করিতে হইলে, 
বুদ্ধি-চাঁলনার আবশ্যকতা হয়। যথ1;--মামি 
পদত্রজে চলিতেছি,_এস্থলে চলন-রূপ বান্থা 
আবির্ভাবটুকুই ইন্দিয়ের গ্রাহ্াা হইতে 
পারে) কিন্ত। কে চলিতেছে._-আমি চাঁল- 
তেছি, না আমার পর্দ চলিতেছে, এ বিষ- 
ঘের মীমাংসা করা_বিষয় এবং বিষয়ীর 
জর্তাগত ভেদ অবধারণ করা- কোন গ্রকা- 
রেই ইক্িয়ের কর্ম নহে, বুদ্ধিরই তাহাতে 
অধিকার। মনে কর যে, রামায়ণের কোন 
একটি বৃত্তান্ত একখাঁনি পটে চিত্রিত রহি- 
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যাছে এবং তাহার নিম্নে বিজ্ঞ।পন-স্বরূপ উভ 
চিত্ররচম।র মন্ত্র লিখিত আছে; এতদবস্থ'র 
এক জন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত চিত্র-পট দূ 
উহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু নিশনের 
বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে তাঁহার নিকটে সক- 
লই ঝুষ্পট হইবে। প্রথমে দর্শকের 
নয়নে যে কতকগুলি বর্ণময় আরুতি প্রকাশ 
পাইতেছিল, তাহাই কেবল ইন্ড্রিয়ের বিষয়; 
পশ্চাৎ, চিত্রকরের মনের ভাবানুসাঁরে উই 
দের মধ্যে যে পরম্পর মন্বন্ধ অবধারিত 
হইল, এই রূপে-রচনার আকর হইতে 
রচনার ভাঁব যে সংগৃহীত হইল , ইহ! 
ুদ্ধি-চালন1! ব্যতিরেকে দি দ্বার! 
কোন রূপেই হইতে পারে না। এই বুদ্ধিকে 
আপাততঃ মনত রাখিয়া, এখন কেবল 
ইন্জিয়বোধ মাত্র মংঘটন পক্ষে যে থে 
মূলতত্ব আবশ্যক, তাহারই প্রতি মনৌনি- 
বেশ করা যাইতেছে । 

অন্তরের অবস্থ| পরিবর্তন এবং বাহিরের 
স্থান ব্যাপন, এই দুইটি ব্যাপারঃ নকল 


শব 


চি 


লে 
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ইন্ড্রিযবোৌধের সঙ্জেই অবিচ্ছেদ্য দেখিতে 
পাওর! যায়। বর্ণ-বিশেষ দুষ্ট হইবাঁাত্র 
আমারদের অন্তঃকরণের অবস্থা-পরিবর্তন ভয় 
এবং অঙ্গে সঙ্গে গ্রকাঁশ পায় যে, মেই বর্ণটি 
আকাশ ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছে ; শাক 
বিশেষ শ্রুত হইবামাত্র এ রূপই অন্তঃকর, 
ণের অবস্থা-পরিবর্ণনের মে সঙ্গে, উহা কর্ণ- 
কুহর-গামী রূপে বহির্দেশে অনুভূত হয়। 
কাল ব্যতিরেকে অন্তরে পরিবর্তন সন্ভবে না, 
দেশ ব্যতিরেকে বাহিরে অবস্থান সস্তবে না 
অতএব দেশ এবং কাঁল এই দুই উপকূলের 
মধ্যেই, তাবৎ ইন্দ্রিয় বাপাঁর সাধিত হুইরা 
থাকে। 

বহির্ষিষয়ককে আমর! যদিও দেশ এবং 
কাল উভয়েতেই প্রত্যক্ষ করি, তথাপি উ- 
হার বহির্ভাব যে টুকু, তাহা কেবল দেশে- 
রই প্রসাদাৎ। কালের তাহাতে হস্ত নাই; 
এবং আমারদের অন্তঃকরণের ব্যাপার যে 
টুকু, তাহাতে দেশের কোন অধিকার নাই, 
তাহাতে কেবল কালেরই প্রাদুর্ভাব। এক 
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অনেক, কাধ্য কারণ, ইত্যাদি দন্দ-সকল 
যেরূপ সান্বন্ষিক, অন্তর বাহির শঙ্দ৪ সেই 
রূপ মান্বন্ধিক ; সুতরাং দেশ কাঁলকেও জাম্ব 
ন্বিক বলিতে হইবে । অতএব আমারদের 
অন্তঃকরণের অবস্থা! সন্বন্ধেই বহির্বিষয় দেশে 
অবস্থান করে, এবং বহির্বি্ষয়-সম্বন্ধেই আমা 
দের অন্তঃকরণের অবস্থা কালে পরির্তিত 
হয়। দেশ কালের সাম্বন্িকতার বিষয় স্পট 
রূপে বুঝিতে হইলে গতি-ক্রিয়ার গ্রাতি এক 
বার মনো-নিবেশ করিলেই তাহাতে কুভ 
কাধ হইতে পারা যায়। গতিশীল বস্ত যত 
দ্রুত চলে, দেশ-বিশেষে উহা তত অণ্পকাল 
থাকিতে পায় এবং যত মন্দ চলে তত অধিক 
কাল থাকিতে পায়; এই রূপ দেশ-বিশেবে 
অধিক কাল থাকাতেই আপেক্ষিক স্থিরত।। 
অপ্গ কাল থাকাতেই আপেক্ষিক দ্রুততা ; 
সুতরাৎ বস্তুমকল যে পরিমাণে দেশ-বিশেবে 
থাকে, সেই পরিমাণে উহা স্থির থাকে ; এবং 
যে পরিমাণে উহা দেশ-বিশেষে বদ্ধ না থাকে। 
মেই পরিমাণে উহা! দ্রুত চলে; এইরূপ 
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দেখ! যাইতেছে থে, স্থিরতার ভাব মুখ্য-রূপে 
দেশেরই সহিত অংলগ্ন হয় এবং প্রবাহের 
ভাব মুখ্য-রূপে কালেরই মহিত মতলগ্ন হয়। 
দেশ কালে অবস্থিত বিষয়নকলকে 
আমরা ইন্দ্রিয়-দ্ব'রা প্রত্যক্ষ করি বটে, 
কিন্ত দেশ কাল স্বয়ং আমাদের ইক্জিয়ের 
গ্রাহ নহে। আকাশ-স্থিত বাযুকে আমর! 
ম্পর্শ-দ্বাব অবগত হই বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ 
আকাশকে আমর! কদাপি মে রূপে অবগত 
হইতে পারি না। আঁকাশ-স্িত আলোককে 
আমরা দৃটি-দ্বারা উপলব্ধি করি বটে, কিন্তু 
সাক্ষাৎ আকাশকে মে রূপ করিয়া কখনই 
প্রাপ্ত হইতে প্রারি না। এই রূপ কালব্ত 
ঘটন-প্রবাহকে আমর] অন্তঃকরণে অনুভব 
করি বটে, কিন্তু শুন্য কালকে আমরা মে 
রূপে কখনই আয়ত্ত করিতে পারি না ;__ 
পুর্বে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছে 
যে, অসীম দেশ-কালকে আমর বুদ্ধি-দবারা 
উপাজ্জন করি নাই। কি রূপেই ব| করিব? 
বস্ত-সকলের সীমা-বিশিউ আয়তন হইতে 
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অমীম দেশে আমর1 কি প্রকাঁরে নিঃসংশয়- 
রূপে উপনীত হইব? বুদ্ধি দ্বার! এই পর্যন্ত 
নিশ্য় হইতে পারে যে, যে-মকল ভৌতিক 
বস্তকে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই 
দেশ ব্যাপিয়! স্থিতি করিতেছে + কিন্তু অমু- 
দায় ভৌতিক বস্তই যে, দেশ ব্যাপিয়া থা- 
কিবে১ এ রূপ যৎপরোনাস্তি নিশ্চয় বাশ 
বুদ্ধির মুখ হইতে কোন রূপেই বাহির হইতে 
পারে না) স্ুতরাৎ উক্ত মুল-তত্বটি গ্রজ্ঞ' 
হইতে অবতীর্ণ হইতেছে । অসীম-দেশ- 
কাল-সন্বন্ধীয় এই যে অনিবার্য নিশ্চয়তা, ইহ! 
সাক্ষাৎ পরমাঁত্া হইতেই আমারদের 
আত্মাতে মুদ্রিত হইতেছে; কেন না, অন, 
কুত্রাপি হইতে ওরূপ হওয়া অমস্তব । 

দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ, এই তিনটা দেশের 
অবস্বব ; ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, এই তিনটি 
কালের অবয়ব । কোন বিষয়বিশেষ যখন 
আমাদের ইন্ড্িয়সমক্ষে আবিভূ্তি হয়, তখন 
দুরত্ব, বিস্তুতি, ব্যাপ্তি, আকাশের এই তিনটি 
লক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাইতে থাকে! 
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প্রথমতঃ কতক না! কতক পরিমাণ দেশের 
ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষয়-সকল আমাদের 
ইক্জির়ের গ্রত্যভিমুখী হয়, ইহাতেই তাহা 
দের দুরত্ব গ্রকাশ পায়; দ্বিতীয়তঃ পরমাণু- 
সকলের পরম্পরের মধ্যে কতক ন। কতক পরি- 
মাণ দেশের বাবধান বর্তে,ইহাতেই তাহার- 
দের বিস্ততি প্রকাশ পায়; তৃতীয়তঃ এক 
পরমাণুর পৃষ্ঠে অন্য পরমাণু--পরমাণু-মকল 
এইরূপে পরম্পরকে ব্যাপিয়া (অর্থাৎ আব- 
রণ করিয়া ) থাকে.__-ইহাতে তাহাদের ব্যাপ্তি 
প্রকাশ পায়। অন্য এক দিকে দেখিতে 
পাওয়া যায় ষে। আমাদের মনের উপরে বিষ- 
রের এরূপ গ্রাদুর্তাব যে. অতীত কালে বিষয়- 
বিশেষের ধেবূপ আবির্ভাব হইয়া! গিয়াছে, 
পশ্চাৎন্ষণে-আমাদের মানম-ক্ষেত্রে তাহা, 
রই প্ুনরারৃত্তি চলিতে থাকে; অতঃপর 
অতীত কালের মেই আবরুত্তি বর্তমানের 
নবোদিত উত্তেলনার অহিত একত্র গুণিত 
হয়) এবং পরিশেষে এরূপ গুণনের ভবি- 
ফ্যৎলভ্য গ্রবর্ধিত ফলের দ্রিকে আমাদের 
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মন ধাবিত হয়! এইরূপ দেখা যাইতেছে 
যে. ব্ষিয়মকল যেরূপ প্রণালীতে আমাদের 
মনের উপরে কাধ্য করে, তাহাতে ভূত বর্ত 
মান ভবিষ্যৎ_-কালের এই তিনটি লক্ষণ 
একান্তই আবশাক হয়। দেশের গুণে বিষয- 
মকল বাহিরে গ্রকাশ পায়, কালের গুণে 
তাহারা আমাদের অন্তঃকরণে মুদ্রিত হয়। 
এই যে দেশ এবং কাল, ইহারা বুদ্ধির অন্ধ 
কিছুই নহে_কেবল শুন্য মাত্র; কিন্তু 
ইন্দ্রিয় বোধের সম্বন্ধে উহার অর্ধস্ব। এমন 
কি, দেশ-কীল-মুলক শুন্য অবকাঁশ যদি 
বিলুপ্ত হয়, তবে তাহার অঙ্গে সঙ্গে বিষয়- 
সকলের ইক্জ্রির-গত আবির্ভাবও বিলুপ্ত হইয়া 
যায়। 

এক্ষণে, তৃত বর্তমান ভবিষাৎ-_কালের এই 
তিনটি অবয়ব, এবং দীর্ঘ প্রস্থ বেধ--দেশের 
এই তিনটি অবয়ব, উভয়ের সহিত ইন্দ্রিয়, 
বোধের কিরূপ অশ্বন্ধ, তাহ! অবধারণ করা 
যাইতেছে । প্রথমতঃ তাবৎ ইক্জ্রিয়বোধের 
সহিত কোন না কোন প্রকাঁর গতির উপলব্ধি 
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ইওয়| আবশ্যক । যখন কৌন কিছু আমীর; 
দের শরীরকে স্পর্শ করে, যখন আলোক 
চক্ষুতে নিপতিত হয়, শব্দ শ্রবণে আহত 
হয়ঃ গন্ধ নামিকায় গ্রবেশ করে. রসনাতে 
আস্বাদের সঞ্চার হয়, তখন তাহার সঙ্গে কোন 
না কোন প্রকার গতি অবিচ্ছেদে স্কর্তি পাইতে 
থাকে ;-কেন ন', বাহা বিষয়ের হিং ত অস্ত৪- 
করণের দেশের সহিত কালের যে, সন্বন্ধের 
ঘটন! হয়,-গতির মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে 
তাহা কোঁন জূপেই হইতে পারে নাঃ এমন কি, 
কেবল একটা! স্তব্ধ পাষাণকেও ধর আমর 
নম্মখে অবলোকন করি, তখন আলোকের 
গতি স্তত্রেই আমরা মেরূপ করিতে সমর্থ 
হই। যি এরূপ মনে করাযায় যে, আলো: 
কের সহিত গতির কোন মন্গক নাই, তাহ! 
হইলে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে ঘে, 
আলোক বাহির হইতে অন্তরে নহে-_কিন্ত, 
একেবারেই আমাদের অন্তরে কার্য করি- 
তেছে)-মৃতরাৎ ওরূপ হইলে উহা যে 
অন্তর হইতে আমিতেছে না, প্রতাীত বাহির 


৪৯ 


হইতেই আজিনেছে, এ তথ্যটির বিপর্য্য 
উপস্থিত ভয় । অভএঞব গতি--বাছা 
বিষর এবং ইন্দ্রিরব্যাপার এ দুয়ের ধস্থিত 
মেতু-্বরূপ ; এই জনা ইব্জিয়-ব্যাপার-নযন্ধে 
উষ্ভ অলঙ্ঘনীয়। গতি-ক্রিয়ার মহিত দেশ 
কালের এই কূপ সনন্ধ ষে, গতির অমাধ। 
ইতে গেলে কাল অতীত হওয়! চাই এব 
দেশ দৈর্ধ্যে লঙ্ঘিত হওয়া চাই ; অতএব 
কালের অতীত অবয়ব এবং দেশের দৈর্ধা, 
অবয়ব, গতি-ক্রিয়াতে এই দুইটি অবুব 
একত্রে পাওয়। যায় । ইক্দ্রির বোধের প্রথম 
লক্ষণ_-গতি, দ্বিতীর িিগর্রন গতির 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইক্দির-বৌধ-সকলকে প্রতিভাত 
হইতে দেখা যাঁর-এই প্রতিভান-ক্রিয়াকেই 
এখানে প্রতিভা কহা যাইতেছে | যথা; 
আলোকের গতি খন চক্ষুর প্রত্যভিমুখীন 
হয়, আলোকের প্রতিভা (অর্থাৎ প্রকাশ ) 
তখন চক্ষুর মন্মুখে বিস্তারিত হর। কালের 
অত্যর এবং দেশের দৈর্ধা__এই দুইটি যেমন 


গতির সস্তাবনা-পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, 
৫ 


রা 


টি ভি, 


মেইরূপ কালের বর্তমানতা এবং দেশের 
বিস্তার--এই দুইটি গ্রতিভানের অস্তাবনা 
পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ._এক মুহর্তের 
পর অন্য মুহর্ত, ইত্যাদিক্রমে কাল অতীত 
না হইলে যেমন গতি মিদ্ধ হইতে পারে না, 
প্রতিভানের তাহা নহেঘে মহত সাক্ষাৎ 
বর্তমান তাহাই প্রতিভানের উপযুক্ত কাল। 
পুনশ্চ, গতি যেষন দেশের দৈর্ঘ্য-মাত্ে 
ভর করিয়া প্রবাহ্িত হয়, গ্রতিভান সে- 
প্রকারে অন্পন্্ন হইতে পারে না,-গ্রতি- 
ভানের জন্য দেশের কতক পরিমাণ বিস্তার 
নিতান্তই অপেক্ষিত হয়। এই রূপ 
দেখা যাইতেছে যে, কালের বর্তমানতা 
অবয়ব এবং দেশের বিস্তৃতি-অবরব_গ্রাতি- 
ভার সহিত এই দুইটি অবয়ব একত্রে পাওয়া 
বাঁয়। ইন্্িয়-বোথের তৃতীয় লক্ষণ_আবরণ। 
ইন্িয়বোধ আকাশের এক পৃষ্ঠে প্রতিভাত 
হয়। অন্য পৃষ্ঠে আবৃত হইয়া থাকে 
একটা ধবল কাগজের উপরি-ভাঁগে যখন 
ধবল-বর্ণ প্রতিভাত হয়, তখন ইহাতে আর 
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সংশর় থাকে না যে, মেই কাগজের কতক 
দুর অভ্যত্তর পধ্যন্তও মে বর্ণ আবহমান রহি- 
য়াছে। কেন ন।, প্রত্যেক ইক্জিয়-বোধেরই 
যেমন কতক পরিমী৭ বিস্তার থাক! নিতান্ত 
আবশ্যক, সেইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয় বোধেরই 
কতক পরিমাণ বেধ থাকা নিতান্ত আবশ্যক | 
কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, বিস্তারাৎ- 
শই বর্তমানে প্রকাশ পায়, বেধাংশ ভবিব্যৎ- 
প্রকাশ্য-রূপে আরৃত থাকে । সুতরাং আব 
রণ-ক্রয়াতে দেশের বেধাংশ এবং কালের 
ভবিধ্যৎঅংশ উভয়ের অমন্বয় উপলব্ধি 
হইতে পারে | যাহা বলা হইল, তাহ! নিম্নের 
লতা দেখিলে স্পষ্ট হুইবে। 

কাল-___- দেশ-__--_- ইক্ড্িয়বোধ 


ূ 
ভূত দীর্ঘ (দুর) গ্রতি 


বর্তমান প্রস্থ (বিস্তৃত) প্রতিভা 
ভবিষ্যৎ বেধ (ব্যাপ্ত) আবরণ 


বুদ্ধি কাহীকে বলে- বুদ্ধির লক্ষণ কি ?-- 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথোচিত রূপে মমালো- 
চিত হইয়াছে যথা, গো ব| অশ্ব বিশো- 
£কে যখন আমর। পশু বলিয়া নিশ্য় করি, 
তখন তাহাতে-বিশেষ বিধয়কে একটি সাধা- 
রণ তত্র অন্তর্থত করা হয়--এই রূপ টা 
কই বুদ্ধি কহে” | এখানে ইহার মর্ঘা আর 
কিছু স্প্উরূপে বিরত কর! যাইতেছে। মনে 
কর, এক জন দর্শক দূর হইতে একটা পশুকে 
নিরীক্ষণ করিতেছেন ; এবং এই বূপচিন্তা 
করিতেছেন যে, «এট পণ্ড বটে তাহার 
আর জন্দেহ নাই; কিন্তু এটা কোন্‌ পশু 
অশ্ব, না গো, না হস্তী ?” দর্শক এখানে কি 
করিতেছেন ? না--সাথারণ-পশু-জ্ঞান হইতে 
তিনি কোন একট] বিশেধ-পশু-জ্ঞকানে অব 
তীর্ণ হইবাঁর জন্য পন্থা-অন্বেষণ করিতে- 
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হেন )-ইহাঁতে তিনি কতকার্ধয রি 
তাহার বুদ্ধি চরিতার্থ হয়; কিন্তু ঘতক্ষ 
তিনি তাহা না হইতেছেন, ততক্ষণ তাহার 
মনে কেবল এইরূপ ভাঁবনাই চলিতে থাকে 
ঘে « এটা কোন পণু-অশ্ব না গে?” 
ইত্যাদি। এই রূপ দেখা যাইতেছে বে, 
ভাবনা-দ্বারা মাধারণ হইতে বিশেষে- আত্ম! 
হইতে ব্ষয়ে--অবতীর্ণ হওরাতেই বুদ্ধির 
লক্ষণ প্রকাশ পায়।*্* অতঃপর প্রকৃত 
প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যাইতেছে । 


০ 


সাধারণ-পশু এবং বিশেষ-পশ্ড এ দুয়ের মধে। 
বেমন একটি সন্বন্ধ আছে, মন এবং বিষয় এ দুয়ের মধ্যে ও 
'এবিকল মেইরপ সধন্ধ। যথখ।-নাধাঁরণ-পশু সধান্থে 
বিশেষ-পশ্ু অনেক, মনের সম্বন্ধে বিষয় অনেক; গে। 
বা মহিষ রূপ বিশেষ পশুকেই কপ্পন1 করা যাইতে 
পারে-সাধারণ-পশুকে কপ্পনা করা যাঁয় না, বিবয়কেই 
কম্পন কর| যাইতে পারে-মনকে কপ্পন। কর। যায় ন: : 
ইত্যাদি। সাধারণ-পশু আঁমাঁদের মনের ভীবনতেই 
পাঁওয়। যায়, ঝিশেষ বিশেষ পশুই আঁমারদের ইন্দ্রিয় 
অথব! কপ্পন -গোঁচরে বিষয়রূপে প্রকাশ পায় । বিশেষ 
স্শ্ব, বিশেষ গে! ইহারাই বিষয় । সাধারণ অশ্ব, সাধারণ 
থে ইহার। আমারদের মনের ভাঁবন|| 
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বস্ত-মকলের আবির্ভাবমাত্র উপলব্ধি 
করিয়াই বুদ্ধি পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে 
না,বুদ্ধি সত্তা চায় । ইন্ছ্রিয়েতে রূপ- 
রসাদি আবিপাৰ বিনাস্ত হইলে, বুদ্ধি তদুপ- 
লক্ষে সত্তা-বিশেষের নিরূপণ করে । যথা 
আলোক দেখিবামাত্র বুদ্ধি অমনি স্থির করে 
যে, এ আলোক আত্মার গুণ নহে, কিন্তু 
বিষয়-বিশেষের গুপ.এই রূপে বুদ্ধি আত্মার 
সত্তাহইতে বিষর-বিশেষের সত্তাকে বিভিন্ন 
করিয়। অবলোকন করে। এই জনা, ইন্ছিয় 
কাধ্যের পক্ষে দেশ-কাল-মুলক অবকাশ যেমন 
নিতান্ত আবশাক,বুদ্ধি-কাধ্যের পক্ষে বিষয় 
ব্ষয়ী-মুলক সত্তা সেইরূপ নিতান্ত আব 
শ্যক। ভ্ঞাঁতা-ব্যিয়ী আছে এবং জ্ঞ।তব্য- 
বিষয় আছে, এই বিশ্বামটি বাতিরেকে বুদ্ধি 
এক পদও চলিতে পারে না । যে জানিতেছে, 
সেই মুখ্য রূপে বিষয়ী; ও যাহাকে জান! 
হইতেছে, তাহাই মুখা রূপে বিষয় । যাহাকে 
আমর! চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি তাহা বিষয়ী 
নহে, কিন্তু যে চক্ষু দ্বারা দেখিতেছে দেই 
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বিষয়ী ; যাঁহাকে আমরা দেহান্তর্গত অবস্থ'- 
বিশেষ বলিয়া অন্তঃকরণে অনুভব করিতেছি 
তাহা বিষয়ী নহে, কিন্তু যে উক্ত প্রকার 
অনুভব করিতেছে মেই বিষয়ী; সুখের 
অবস্থা বিষয়ী নহে, কিন্তু আপন জুখের 
অবস্থাকে যে জানিতেছে সেই বিষয়ী; 
ভয়ের অবস্থা! বিষয়ী নহে, কিন্ত ভয়ের আব- 
স্থাকে যে জানিতেছে সেই বিষয়ী; এই রূপ 
দেখা যাইতেছে বে ভৌতিক বস্তু দুরে থাকুক 
অন্তঃরকরণের কোন অবস্থা-বিশেষও বিধয়ী- 
পদবীর যোগ্য নহে। তাহাই বিষয়ী, যাহ! 
আন্তরিক তাবৎ অবস্থ/রই মুলে জ্ঞাতারূপে 
অবস্থান করে । বিষয়ী আছে অর্থাৎ আম'- 
দের স্ব স্ব আত্ম আছে, ইহা একটি যৎপ- 
রোনাস্তি অবিতথ সত্য । “আমি আছি” 
ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। 
যেব্যক্তি বলে “আমি নাই” মে যদি বাস্ত- 
বিকই না থাকে, তবে “আমি নাই” একথা 
কে বলিতেছে? যদি “আমি” না থাকে 
তবে “আমার"ও কাঁষে কাষে থাকিতে পারে 


[৫৬ ] 


না। আমি নাই অথচ যে কথা উক্ত হইল 
'ভাহ| আমার কথা, আমি নাই অথচ এটি 
আমার, এ দুইটি বিরোধী কথা একত্রে কি 
রূপে রক্ষা পাইতে পাঁরে 2 অতএব আমি 
আছি, ইহ! একেবারেই মংশয়-রহিত । বহি- 
ব্বস্ত আছে, ইহাঁও এ প্রকার সংশয়রহিত ; 
কেন না, ইহ একেবারে অবশ্যস্তাবী যে, বিষয়ী 
বিষয়ের মধ্যে বিভিন্রত! নির্দেশ ব্যতিরেকে 
বদ্ধি-ক্রিয়া এক মুহ্ৃর্তও চলিতে: পারে না 
এরূপ নছে যে এ তত্তুটি কোথ। বা সংলগ্ন হয়, 
কোথা বা নাও সংলগ্ন হইতে পারে: ইহা 
পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নহে; আ্ুতরাৎ ইহা যে একটি 
জ্ঞানিহিত মুলতত্ব, ইহাতে আর সংশয় 
হইতে পারে না । এই মুলতন্্ব অনুমারে ইহা 
একান্ত আবশ্যক থে, এককে জানিতে হইলে 
অনেককেও সঙ্গে সঙ্গে জান] চাই, বিষরীকে 
জানিতে হইলে বিষয়কেও অজে সঙ্গে জানা 
চাই, ইত্যাদি; কেন না, এক-_-অনেক হইতৈ 
বিভিন্ন, ও অনেক-_এক হইতে বিভিন্ন, এই 
রূপ বিভিন্নতা থাকাতেই-এক এবং অনেক 
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উভয়েরই অর্থ হইতে পাঁরিতেছে। এতদ্ধয- 
'ভীত এক হইতে অভিন্ন অনেক, অথব! অনেক 
হইতে অভিন্ন এক,_বিষয়ী হইতে অভিন্ন 
বিষয়, অথবা বিষয় হইতে অভিন্্ বিষয়ী,_ ইহা 
কোন প্রকারেই কোধ-সাধ্য নহে। খন 
আমর! জানিতেঙ্ি যে আঙু! আছে, তখন 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতেছি ঘে এমনও 
সকল বস্ত আছে যাহা আত্মা হইতে বিভিন্ন , 
এইটি আত্ম! এবং এইটি আত্ম/ নহে- এই 
রূপেই আত্মার নির্দেশ ; সুতরাং আত্মা আছে 
কিন্তু বহির্বস্ত নাই, ইহ অনস্ভব! 

বিষয়ীর অবয়ব তিনটি__জ্ঞান, ভাব) এবৎ 
ইচ্ছ]; বিষয়-বিশেষকে জাঁনিবার সময় এই 
ভিন অবয়বই কাঁধ লাগে ॥ জ্ঞাতব্য বিষয়ের 

ব্যাপ্তি বা ইয়ত্তা থাক ( (অর্থাৎ সাঁমান্য-বিশেষ* 


সামান্য চি সমাঁনত!» বিশেষ / সমানতার 
ব্যতিরেকে যাঁছ। অবশিষ্ট থাকে | যথা, অশ্ব এবং গে 
উভয়ের মধ্যে চতুদ্পদত্ববিবয়ে সমানত। আছে, তদ্ধ/- 
তিরেকে তাহাদের পরম্পরের মধ্যে শৃঙ্গ খুরাদির 
বিশেষত দুষ্ট হয়| সমানত! (ব। সামান্ত ) এবং এঁক্- 
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অথবা এক্যানৈক্য বা একত্ব অনেকত্ব থাকা ) 
জ্বানের পক্ষে মুখ্য রূপে আবশ্যক 3 জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের লক্ষণ (যথা সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ ) 
থাকা ভাবের পক্ষে মুখ্য রূপে আবশ্যক; 
জ্তাতব্য বিষয়ের শক্তি থাকা ইচ্ছার পক্ষে 
মুখ্য বূপে আবশ্যক। কান্ঠ-লোই-মদৃশ 
কোন বস্তু যাহার লক্ষণ এবং শক্তি আমা- 
দের নিকটে নিতান্তই উপেক্ষণীয়। তাহ! 
এক বা অনেক--ইহা জানাতে কেবল জানা 
মাত্রই হর, কেবল জ্ত্ানই চরিতার্থ হয়, 
প্রন্ত ভাব বা ইচ্ছার পক্ষে কিছুই ফল দর্শে 
ন|| আমর) যখন বস্তববিশেষের লক্ষণ অবগত 
হই, তখনই ভাব-বিশেষের উদ্দীপন হয়; 


সুলক্ষণ দেখিলেই আমাদের মনে আনন্দ 


স্থল-বিশেষে একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে | বিশেষ 
এবং অনৈক্যও এরূপ। যথা, গো এবং অশ্বের 
চতুষ্প দত্ব-বিষয়ে সমানতা আছে কিন্বা এক্য আছে 
শঙগ খুরাদির বিষয়ে বিশেষত্ব আঁছে কিম্বা অনৈকা 
আছে। 
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উপস্থিত হয়, কুলক্ষণ দেখিলেই ঘ্বণ৷ উপস্থিত 
হয়। প্রথমতঃ একত্ব অনেকত্ অনুমারে আমরা 
বন্ত-বিশেষকে সংক্ষেপে অথব৷ বাহুলা-রু পে 
জ্তানে ধারণ করি, দ্বিতীয়তঃ জুলক্ষণ কুলক্ষণ 
অনুসারে তাহাকে হেয়বা উপাদেয় রূপে 
ভাবে উপভোগ করি ; উদ্বাহরণ.__অশ্বগ বাদি 
নানা জন্তকে আমরা পশু বলিয়া সংক্ষেপে 
জানি, অথবা অশ্বগবাদির প্রত্যেককে সবিশেষে 
জানিয়! পশু-বি্ষয়ে বান্ুলা রূপে জ্ঞান লাভ 
করি ; সুগন্ধ লক্ষণকে আমরা উপাদেয়রূপে 
অনুভব করি, দুর্গন্ধ লক্ষণকে আমর! হেয়রূপে 
অনুভব করি। ভৃতীয়তঃ আমরা যখন বস্ত- 
বিশেষের শক্তি অবগ্নত হই, তখনই ইচ্ছা আপন 
লক্ষ্য সাধনে তৎপর হয়। স্ুরাপায়ীর পক্ষে 
সুরা অতীব উপাদেয় হইলেও উক্ত বাক্তি 
যখন জানিতে পারে যেঃ জুরাতে আঘু৪শো- 
যিণী শক্তি অবস্থান করে, তখন ইচ্ছা অমনি 
সুরাপানের প্রতিবাদী হইয়া দণ্ডায়মান হয়; 
যখন রোগী ব্যক্তি জানিতে পারে যে, তিক্ত 
ওধধ-বিশেষে আরোগ্যদায়িনী শক্তি অবস্থান 
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কার, তখন উক্ত সামগ্রী রসনাতে অতীব তের 
হইলেও ইচ্ছা তাহা সেবন করিতে অগ্রসর 
হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের 
পক্ষে ব্যাপ্তি বা ইয়ত্ত। যেমন আবশ্যক, ভাবের 
পক্ষে লক্ষণ তেমনি আবশ্যক, ইচ্ছার পদ্ষে 
শক্তি তথৈব আবশ্যক। ইহার এই একটি স্পউ 
উদাহর৭;-আমর" জ্ঞান-মাত্র দ্বারা আত্মাকে 
উহার লক্ষণ এবং শক্তি হইতে পৃথক্‌ করিয়া, 
উষ্ভাকে কেবল “এক ” বলিয়। অবধারণ করিতে 
পারি, এবং এই রূপ উহ্হাকে এক বলিয়া ন। 
জানিলে উহাকে জানাই হয় না; কিন্তু 
এ দূপ জানাতে আমাদের ভাবে আনন্দও 
উদিত হয় না. ইচ্ছাতে স্বাধীনতাও প্রকাশ 
পায়না; পরন্ত এরূপ জানা কেবল জান। 
মাত্র নার। কিন্ত যখন আমরা আত্মাকে 
সত্য-পরাঁ়ণ, ক্লৃতজ্ঞ, সাধু, পবিত্র, ইত্যাদি 
সর্ব-জুলক্ষণ-যুক্ত বলিয়! অনুভ্তব করি,, তখন 
আমারদের ভাবে আনন্দ আবিভূতি হয়; এবং 
বখন ইক্ড্রিয়াদির উপরে আত্মার শক্তির 
প্রাদুর্ভাব উপলব্ধি করি, তখন আমারদের 
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ইচ্ছাতে স্বাধীনতা আবিভূতি হর। এই রূপ, 
বাপ্তি, লক্ষণ, এবং শক্তি.-এই তিনের 
নশন্ধে জ্ঞান, ভাব, এবং, ইচ্ছার পৃথক্‌ পৃথক 
প্রাধান্য স্পউই দেখ যাইতেছে । 
ব্যাপ্ডি-বিষয়ে বিষয়ীর অহিত বিষয়ের 
সম্বন্ধ এই ঘে, একই বিধয়ী নান। বিষয় জ্ঞাত 
হয়;--এক বিষয়ের সহিত অন্য বিষয়ের 
বিভিন্নতা নির্দেশ করিতে না পারিলে, উভ- 
য়ের কোনটিকেই জান। যাইতে পারে না। 
একট! বুক্ষকে জানিতে হইলে, শ্যত্তিকা, পাষাণ, 
জীব-জন্ত গ্রভৃতি এমন একটা কোন সাম- 
গ্রীকে জানা আবশ্যক, যাহা বৃক্ষ হইতে 
এ নুতরা জ্ঞানের অধ্বন্ধে বিষয় অনেক 
না হইলেই নয়। অতএব আমাদের জ্ঞানের 
সমন্ধে ব্ষিরী এক, ও বিষয় অনেক ;- 
সুতরাং বিষয়ের সন্বন্ধে বিষয়ী এক, এবং বিষ- 
পীর সম্বন্ধে বিষয় অনেক | দ্বিতীয়তঃ, বিষয় 
এবং বিষয়ী, উভয়ের অন্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান, 
তাহাতে একত্ব অনেকত্ব উভয়ই বিদ্যমান । 
বিষয়ের গুণে জ্ঞানকে অনেক বলিয়! 
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গণ্য করিতে হয়, বিষরীর গুণে দেই রূপ 
উহাকে এক বলিয়া নিশ্চর করিতে হয়। 
এক দ্িকে ঘট-জ্্ান পট-চ্ঞান প্রভৃতি নাঁনা 
জ্ঞান; অপর দিকে একই আত্মজ্ঞান ; এই 
রূপ, সকল জ্ঞানেরই এই এক অবশ্যস্তাবী 
লক্ষণ যে, উহারা অনেকে এক স্তরে গ্রথিত ; 
সুতরাঁৎ বিষয় এবং বিষরীর অন্বন্ধ-মুলক ষে 
জান, তাহ|! এক এবং অনেক উভয়েরই অন্ধি- 
স্থল,_-তাহ। সমঞ্টি-শব্দের বাচ্য। অতএব 
ব্যাপ্তি-বিষয়ে রৃদ্ধিঘটিত মুলতত্ব এই 
তিনটি, _বিষয়ের অন্বন্ধে বিষরী এক, বিব- 
পীর সম্বন্ধে বিষয় অনেক, এবৎ উভয়ের অন্বন্ধ- 
মুলক যে জ্ান তাহা সমি-বদ্ধ। 

দ্বিতীয়তঃ ১--লক্ষণ-ব্ষয়ে বিষয়ের মহিত 
বিষয়ার এই রূপ সন্বন্ধ যে, বিষরীতেই জ্ান- 
লক্ষণের স্ভা) এবং বিষয়েতে উক্ত লক্ষণের 
অভাব, অবস্থান করে; অতএব জ্ঞান-সমৃন্ষে-- 
বিষয় অভাবাত্বক) বিষয়ী ভাবাত্বুক ;_তুত- 
রাং বিষয়ীর অন্বন্ধে বিষয় অভাবাত্মক, বিষ- 
য়ের অন্বন্ধে বিষুয়ী ভাবাতুক। অতঃপর, 
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বিযিয় এবং বিষয়ীর জন্বন্ধ-মুলক যে জ্ঞাম। 
তাহ! এক দিকে আত্মাকে জানে, এক 
দিকে বিষয়কে জানে ৮-আলোঁককে জানা 
অন্বন্ধে আপেক্ষিক অন্বাকারকে জানা € 

ভাভাবাত্বক, বিষয়ীকে জানা সম্বন্ধে বিষয়কে 
জানাও সেইরূপ অভাবাত্ক,_-সুতরাৎ 
জ্ঞান, এক দিকে যেমন ভাবাত্মক, অপর দিকে 
সহ; তেমনি অভাবাত্বক। এক অনেক-_-এ 
দুয়ের অন্ধিস্থলে যেমন মমি, ভাবাত্বুক এবছ 
অভাবাত্বক-এ দুয়ের সন্ধিস্থল সেই রূপ 
সীমাতআক। উদাহরণ যথা,_স্ুধ্যের তুলনায় 
প্রদীপেতে আলোকের অভাব আঁছে, কিন্তু 
খদ্যোতের তুলনায় উহাতে আলোকের 
অভাব নাই,__-এই রূপ, প্রদীপ যখন আলে! 
কের সভ্ভাও আছে, এবং অভাবও আছে, 
তখন তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় থে, 
উহ্হাতে আলোকের আম! আছে । অত- 
এব ইহা নিঃসন্দেহে বল যাইতে পারে বে. 
যাহাতে ভাব৪ আছে অভাবও আছে, তাহ! 
শীমাত্মক। এতদঘুমারে সিদ্ধান্ত হইতেছে 
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যে, লক্ষণ-বিষয়ে বুদ্ধিঘটিত মুলতত্ব এই 
তিনটি) বিষয়ের অন্বন্ধে বিষয়ী ভাবাত্বক, 
বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় অভাবাত্মক, এবং উভ- 
য়ের বস্বন্ধমুলক যে জ্ঞান তাহা সীমাতআক 
তৃতীয়তঃ,--শভ্ভি-বিষয়ে বিষয়ীর সহিত 
বিষয়ের এই রূপ যন্বন্ধ ঘে, বিষয়ী আপন! 
কতৃক জ্ঞাত হয়, এবং বিষর অন্য কর্তৃক 
( অর্থাৎ বিষয়া কর্তৃক) জ্ঞাত হয়! জানা 
একটি ক্রিয়া, এবং জাত হওয়।_ সেই ক্রিয়ার 
কাধ্য অথবা ফল, এবং যে শক্তি দ্বারা জ্ঞান - 
ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহাই জ্ঞান শক্তি । 
টা আপনারই জ্ঞান-শত্তি দ্বার জ্ঞাত 
১ বিষয় অন্যের জ্ঞান শক্তি দ্বারা জ্ঞাত 

হয়। সুতরাং জ্ঞাত-হওয়! অন্বন্ধে, বিষয়ী 
আপনার উপর নির্ভর .করে, ব্যয় অন্যের 
উপর নির্ভর করে। অতএব বিষয়ের সম্বন্ধে 
বিষয়ী স্বাধীন (অর্থাৎ আপনার অধীন) এবং 
বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় পরাধীন । পুনশ্চ আমরা 
ঘেকোন বস্তুকে জানি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
আপনাকে জানিতেই হয়।-যখন একখান 
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পৃস্তককে জানিতেছি, তখন ইহাঁও বঙ্গে 
সঙ্গে জানিতেছি যে, আমিই উক্ত পুস্তককে 
জানিতেছি। আমারদের জ্ঞান কখনও ঘটকে 
জাঁনিতেছে। কখন তাহাকে নাও জাঁনিতেছে 

কখন পটকে জাঁনিতেছে, কখন তাঁহাকে নাও 
জাঁনিতেছে; কিন্তু উহ! আপনাকে অর্ধাদাই 
জীনিতেছে) কেন না, জ্ঞান যাহা কিছু জানে, 
তাহার সে সঙ্গেই উহা আপনাকে জানে । 
এরূপ হইতে পারে যে, এক ব্যক্তির ঘট- 
জ্তান নাই, অথচ তাহার আত্ম-জ্ঞান 
আছে; কিন্তু ইহা! কদাপি হইতে পারে না 
যে, এক ব্যক্তির আত্ম-জ্কীন নাই অথচ 
তাহার ঘট-জ্ঞান আছে। অতএব আত্ম- 
জ্ঞান আপনারই গুণে স্থিতি করিতেছে 7- 
সুতরাং ইহা স্বাধীন। এবং এই আত্ম- 
জ্ঞানেরই গুণে অন্যান্য বিশেষ বিশেষ জ্ঞান 
স্থিতি করিতেছে :--সুতরাঁং ইহারা পরা- 
ধীন। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, বিষয় 
এবং বিষয়ী, উভয়ের অন্বন্ধমূলক যে জ্ঞান, 
তাহীতে স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা উভয়ই 
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যোগ-বন্ধ হইয়া রহিয়াছে ৮-একই আত্ম 
ত্তানের অধীনে নান। বিষয়জ্ঞান পরস্পরকে 
আশ্রয় করিয়। প্রবর্তিত হইতেছে । স্বাধীন 
এবং পরাধীন দুয়ের সংযোগকে পরম্পরা 
ধীন বল! যাইতে পারে ॥ যথা *- কোন 
মমাজ-ভূক্ত কতিপয় ব্যক্তিকে পরম্পরাধীন 
বলিলে ইহাই বল? হয় যে, উহার! প্রত্যেকে 
উক্ত সমাজের অধীন,.__সুতরাঁৎ সমাজান্তর্গত 
অন্যান্য বাক্তির অধীন এবং সমাজান্তর্গত 
আপনার অধীন ; -ল্গতরাৎ, প্রত্যেকেই এক 
দিকে যেমন পরাধীন অন্য দিকে তেমনি 
স্বাধীন। অতএব শক্তি-ব্ষিয়ে বুদ্ধি-ঘটিত 
মুলতত্ব এই তিনটি ;_ ব্যয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী 
স্বাধীন, বিবয়ীর সম্বন্ধে বিষয় পরাধীন, 
এবং উভয়ের জন্বন্ধমূলক যে জ্ঞান তাহ 
পরস্পরাধীন। যাহা বলা হুইল, তাহ! 
নিম্নের লতা দৃষটে জন্দর-রূপে বুঝিতে পার! 
যাইবে। 
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বিষয়ী-__ টা ০প্গ্া 

ূ | 
এক অনেক সমফি 
ভাবাত্মক অভাবাত্মক সীমাত্বক 


স্বাধীন পরাধীন পরম্পরাধীন 


উপরে যে কয়েকটি সহজ তথ্য অবধারিত 
হইল, .তদুপলক্ষে যদি জিজ্ঞাসা করা বায় 
যে, উহ্বাদিগকে আমরা কিরূপ করিয়া প্রাপ্ত 
হইয়াছি, তবে তাঁহার উত্তর এই ঘে, বিষয়- 
সমুহের পরীক্ষা-দ্বারা নহে-পরন্ত প্রজ্ঞা, 
নিহিত কয়েকটি মুলতত্বের অবলম্বন-দ্বারাই 
আমরা উল্লিখিত অমুল্য সত্য-গুলিকে মুক্ি- 
শধ্যে ধারণ করিতেছি । যথা, প্রজ্ঞানিহিত 
এক্যানৈক্যের মুলতত্ব অবলম্বন করিয়! 
আমরা ইহা নিশ্য় জানিতেছি যে, আমি 
এক, বিষয় অনেক; বস্ত-গুণের মূলতত 
অবলম্বন দ্বার] আমর! এই সত্যটির সন্ধান 
পাইয়াছি যে, আমি ভাঁবাত্মক, বিষয় অভা- 
বাত্মক; কাঁধ্য-কারণের মুল-তত্তব অবলম্বন 
দ্বার আমরা নিঃমংশয়ে উপলব্ধি করিতেছি 
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যে, আমি স্বাধীন, বিষয় পরাধীন। এক্যানৈকা, 
বস্ত-গুণ, কার্ধ্য-কাঁরণ, এই যে-মকল মুলতত্ব_ 
ইহারা আমারদের স্বোঁপার্জ্জিত বিত্ত নহে 
ইহার! আমারদের পৈতৃক ধন; পরমপিতার 
করুণা-আোতেই উষ্ভারা প্রেরিত হইতেছে 
“ধিয়োয়োন? প্রচোদয়া”| যিনি আমার- 
দের সাক্ষাৎ পিতা, যিনি আমারদের পুরা, 
তন পিতামহ, তিনি স্বয়ং গোপনে গোপনে 
উক্ত ধন-দকল আমারদের হস্তে নিহিত 
করিতেছেন; আমরা প্রার্থনা করি নাই, 
অথচ আমাদের কিসে মঙ্গল হয় এই জন্য 
তিনি ব্যস্ত রহিয়াছেন। 

এঁক্যানৈক্য গ্রভৃতি মুলতত্ব সকল যদি 
স্বতঃ-সিদ্ধ₹-রূপে আমারদের আত্মাতে ন। 
থাকিত, তাঁহা হইলে আমরা সহ পরীক্ষা 
করিয়াও জানিতে পারিতাঁম না ষেঃ আমি এক, 
বহির্ববিষয় অনেক; আমাঁতে জ্ঞানের অভাব 
নাই, বহির্বিষয়ে জ্ঞানের অভাব আছে; আমি 
স্বাধীন কারণ, বহির্বিষয় পরাধীন কাঁধ্য 
এবং এই কয়টি মুলতত্তবকে আশ্রে স্বতঃ-সিদ্ধ- 
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রূপে না জানিলে, আমরা. কোন কিছুই 
পরীক্ষা করিতে পারিতাম নাঁ। অতএব উদ্ভ 
তত্ব-সকল পরীক্ষা দ্বারা আন্ত হওয়। 
দুরে থাকুক, উহার থাকাতেই পরীক্ষণ মুহ্ত্ 
কাঁল বর্তিরা থাকিতে পারিতেছে ; আতর 
উহার সকল পরীক্ষারই মুলীভূত নিবন্ধন- 
স্বরূপ । পরিশেষে বক্তব্য এই যে, জামী. 
দের আত্মা পরিমিত আত্ম -জাগ্রদবস্থায় 
আমাদের চেতনার যেমন প্রাদুর্ভাব হয়, 
সুযুপ্তি-অবস্থায় তাহার তেমনি খব্দতা হয়। 
কিন্ত আমাদের আত্মা যে কোন অবস্থায় 
পতিত হউক না কেন, তৎ-সন্বন্ধে ঘে কয়ে; 
কটি স্বতঃজিদ্ধ অত্য উপরে প্রদর্শিত হই 
যাছে--কোন কিছুতেই তাহার একটির লেশ 
মাত্রও ব্যতিক্রম হইতে পারে নাঁ। যথা,- 
জাগ্রদবস্থাতেও আমি এক, সুযুপ্তি-অবস্থাতেও 
আমি এক; মেই এক যে-_-আত্মা, তাহাই 
চেতনাগুণের আধার হইবার উপযুক্ত, অনেও 
যে বিষয়, তাহ! সেরূপ হইবার কোন অংশে ই 
উপযুক্ত নহে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে 
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সমর্থ নছে। সুবুপ্ডিঅবস্থায় অথব! ষ্ছা- 
নস্থায় আত্মাতে চেতনার বিলক্ষণ খর্দত। 
হয়,_কিন্তু তাহাতে কি? ষেই চেতনার 
বখনই পুনরুদ্রেক হইবে, তখনই মে এক- 
মাত্র আত্মাকেই আপন আধার-পদে বরণ 
করিবে, ইহাতে ত আর দন্দেহ নাই। কেন 
না, প্রজ্ঞ। ইহা স্ুনিশ্চিত-রূপে বলিয়! 
দিতেছে ব্বে, এক-আত্বা ব্যতীত অনেক- 
বিবয়-কোন মতেই চেভন,.গুণের আধার- 
পর্দে বরণযোগ্য হইতে পারেনা। মনে কর 
যে পখি-মধ্যে একটা য্টি ভূতলে পড়িয়! 
আছে; ইতিমধ্যে দেবদত্ত এবং ধনগ্রীয় 
নামক দুই ব্যক্তি তাহার দুই প্রান্ত-ভাগ 
ধরিয়া! উত্তোলন করিল: ইহাতে এ যক্টিটির 
প্রতি দুই জনেরই সমান অধিকার বর্থিল-- 
সন্দেহ নাই । জুতরাং এ যঠি-উপলক্ষে এরূপ 
বল। যাইতে পাঁণুর ন! যে, উহ! দেবদন্তেরই 
বফি-থনগ্জয়ের বটি নহে; কিন্ত যদ একজন 
শ্রদ্ধের ব্যক্ত মধ্যস্থু হইয়া বলেন যে, আবি 
জানি এ ঘার্টটি দেবদত্তের সম্পত্তি, তখন 
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অবশ্য উক্ত সাঁষগ্রীতে দেবদত্তেরই অধি- 
কার অগ্রমাণ হয়। এখানে যেন দেবদপ্ও 
এবং ধনগ্ীঁয় দুই জনে যষ্টির দুই প্রান্ত-ভাগ 
ধরিয়া থাকাতে, য্টিটি দুই জনের মধ্য- 
স্থলে স্থিতি করিতেছে; সেইরূপ, জ্বীন. 
বিবয় এবং ব্ষিয়ী এ দুয়ের মধ্যবর্ভাঁ : সুতরাং 
বিষয়ী যেমন বলিতে পারে যে, « জান আ'- 
মার", ব্ষিয়ও সেইরূপ বলিতে পারে যে, 
“ভান আমার ৮”, তবে যে, ঘট-জ্বংন উপ- 
লক্ষে আমরা বলি যে, ইহা * আমারই 
জ্ঞান-ইহ1 ঘটের ভান নহে, জ্ঞানের 
প্রতি বিষয়ীরই অধিকার, তাহার প্রতি 
বিষয়ের অধিকার নাই ৮» এরূপ কেন বলি? 
আমর। কি ভ্রিষয়ীর অনর্থক পদ্ষপাতী ? 
কখনই না; প্রজ্ঞা মধাস্থ-স্বরূপ হইয়া 
আমাদিগকে বলে যে, আমি বলিতেছি 
“জ্ঞান আত্মারই সম্পত্তি, উহ! কোন কালেই 
ব্ষয়ের সম্পন্তি নহে” $- শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞার 
কথাতে আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না, 
এই জনাই আমরা অন্য কোন প্রমাণের 
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অপেক্ষা না করিয়া - ইহা একেবারেই নি- 
সংশয়রূপে শিরোধাধ্য করি যে, এক- 
আত্মাই জ্বীন-রত্বের অধিকারী, অনেক-বিষয় 
(কি নিদ্রকালে কি জাগ্রৎ কালে ) কোন 
কালেই সে-রত্বের অধিকারী নভে। অতঃ- 
পর গণিত-মৎক্রাস্ত ভার একটি উপমা! প্রদ- 
শন না করিয়া হ্ান্ত থাকিতে পারিলাম 
| যথা ১- 

একটা! চক্রের বেক্টন-রেখাকে পরিথি 
কা যায়, এবং তাহার মধা-বিন্দ্ু হইতে 
পরিধি-পধান্ত যে সকল সমান অরল-রেখ। 
টানা যাইতে পারে, তাহাদের প্রত্যেককে 
অর কা যাঁয়া চক্রের পরিধিকে উহার 
অর দিয়। একপ্রকারে পরিমাঞ করিতে পারা 
যায়ঃ অন্যগ্রকারে মেরূপ করিতে পারা যায় 
না। উদাহরণ ;--ঘদ্দি একটা চক্রের পরি- 
ধিতে (অর্থাৎ বেউটন-ভাগে ) তিনটি বিন্দু 
পরস্পর হইতে মান দুরে বিন্যস্ত হয়, তবে 
মেই বিন্দুত্রয়ের যোগে চক্রের মধ্যে একট 
দম-ভূজ ত্রিকোৌঁণ পাওয়া! যাইতে পারে 
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সেই ত্রিকোণের প্রত্যেক ধার এক-অর 
পরিমাণ আগত; আ্ুতরাঁৎ মেই ত্রিকো- 
ণের (তিন ধারের অমষ্টি-ব্ূপ) বেষউন-রেখ' 
ঠিক তিন-অর-পরিমাণ আয়ত; চক্রের 
বেউন-রেখা (অথবা পরিধি) অবশ্য তাহার 
অভ্যন্তরস্থিত সেই ভ্রিকোণের বেষ্টন-রেখা 
অপেক্ষা! অধিক পরিমীণে আঁয়ত হইবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই; অতএব ইহ! 
নিশ্চয় যে, উক্ত ভ্রিকোণের বেষ্উন-রেখা যখন 
তিন-অর-পরিমাণ আয়ত, তখন উক্ত চক্রের 
বেউটন-রেখার পরিমাণ অবশ্য তিন অর 
হইতেও অধিক হইবে। পুর্ব-বৎ প্রণালী 
অনুসারে চক্র-মধ্যে যদি একটা সম-ভুঁজ 
বট-কোণ আঁকা! যাঁয়, তবে তাহার বে্উটন- 
রেখার পরিমাণ চক্র-পরিধির পরিমাণের আরও 
নিকটবত্া হইবে; যদি তথায় দ্বাদশ-কোণ 
আকা যাঁয়, তবে ততোধিক ; এমন কি, 
সহত্র-কোণ, দশ- সহঅ-কৌণ, কোটি-কোণ, 
এইরূপ চক্রাভ্যন্তরস্থিত পরিধি-মংলগ্র বন্ু- 


কোণ ক্ষেত্রের যতই কোণাধিক্য হইবে, ততই 
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তাহার বেষ্টনের পরিমাণ-চক্র পরিধির 
পরিমাণের সমধিক নিকটবর্তী হইবে । এই 
রূপ দেখা যাইতেছে যে, চক্রের পরিধি-- 
তাহার অর-দ্বারা যত ইচ্ছা তত অধিকতর 
পরিমেয় হইতে পারে বটে, কিন্তু কোন 
কালেই একেবারে ঠিক অবিকলরূপে পরিমেয 
হইতে পারে না। এস্থলে যেঘন আমরা 
উহ! জানি না যে, অর-সন্বন্ধে পরিধির পরি- 
সাণ ঠিক কত-মতখ্যক, অথচ ইহা আমর 
নিশ্চয় জানি যে অর এবং পরিধি দুয়ের মধ্যে 
একটি ঞুব পরিমাণ-পরিমেয়-সন্বন্ধ বর্তমান 
রহিয়াছে, সেইরূপ, ইহা যদিও আমরা ন 
জানি যেঃ চেতনা-গুণের মাত্রা কত পরিমাণ 
প্রবর্থিত হইলে আত্মার পরাকাষ্ঠা-চরিতার্থত' 
সিদ্ধ হইতে পারে,তথাপি প্রজ্ঞার গ্রমাদে ইহ! 
আমরা নিশ্চয় জানি যে, আত্মা এব 
চেতনা-গুণ উভয়ের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য 
বস্ত-গুণ (অথবা আধার-আধেয়) সম্বন্ধ 
বর্তমান রহিয়াছে, যে অন্বন্ধ কোন অব 
স্থাতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। অতঃপর 
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যদি জিজ্ঞাম। করা যায় যে, আুষুপ্তি-কালে 
আত্মা যে একমাত্র থাকে, ইহা কিরূপে 
জান। যাইতে পারে? তবে তাহার উত্তর 
এই যে, সামান্য-বিশেষের (অথবা এক্যা- 
নৈক্যের ) ঘুলতত্, যাহা প্রজ্ঞাতে নিহিত 
আছে, তাহা আমাদিগকে এইরূপ কঙ্ছে 
ফে, জাগ্রত, স্বপ্রু, সুযুপ্তিঃ গ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
'অবস্থা-বিশেষের মধ্যে আত্মার সামান্য (অর্থাৎ 
সমানত্ব বা একত্ব) কিছুতেই বিচলিত হই- 
বার নহে; প্রজ্ঞার এই যে আশ্বাস-বাক্য, 
ইহার প্রতি একান্ত বিশ্বাবশতই আমরা 
এবিষয়ে যৎ্পরোনাস্তি স্থির-নিশ্য় আছি 
বে, আমাদের জ্ঞানের সমধিক খর্ধতা হইলেও 
আমাদের আত্মার একত্বের কিছুমাত্র খর্বতা 
হর নাঁ-পরন্তু স্উহ! যেমন তেমনি সমান 
ভাবে বর্তমান থাকে । গণিতান্তর্গত তুন্ষনাংশ- 
গণনার ( 1)/761917619] 02107195) বিষয় যাহারা 
কিঞ্চিম্াত্র অবগত আছেন, তাহারা অবশ) 
জানেন যে, যদি কোন অবয়ব-দ্ধয় পরস্পরের 
মহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ-নিয়মে আবদ্ধ হয়, 
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তবে তাহাদের পরস্পরের স্কুলাঘশ সকলের 
মধ্যে যেরূপ অশ্বন্ধ-নিয়ম বর্ডেঃ তাহাদের 
শ্রপ্তাবশেষ অতিমাত্র সুন্মমাংশ-দকলের মধ্যেও 
সেই একই জম্বন্ধ-নিয়ম সমান-র্ূপে বলবৎ 
থাকে; এখানেও সেইরূপ জান। আবশ্যক 
যে, জাগ্রৎ-কালের উদ্ভ্বল-জ্ঞানের পক্ষে 
যে প্রকার এক্যানৈক্যের অন্বন্ধনিয়ম একান্ত 
আবশ্যক হয়, সুযুণ্তি কালের অতীব স্বপ্পাৰ- 
শিষ্ট জ্ঞানের পক্ষে সেই নিয়ম সমান-রূপে 
বলবহু থাকে। অবশেষে ইহা আর বাহুল্য 
রূপে প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা নাই যে, 
একই কাঁধ্য-কারণের মুলতত্তব_-বিষয় হইতে 
জানে, জ্ঞান হইতে আত্মাতে প্রবাহিত হইয়া, 
বিষয়কে পরাধীন, জ্ঞানকে পরস্পরাধীন, এবং 
'আত্মাকে স্বাধীন বূপে প্রতিপন্ন করিতেছে । 
যথা ;বিশেষ বিশেষ কাধ্যের সুত্র থরিয়া 
আমর! ভূরি ভূরি পরম্পরাধীন কারণ জালে 
উত্তীর্ণ হইতে পাঁরি, এবং মেই কারণ-জাল 
অবলম্বন করিয়া তাহাদের চরম অভিসন্ষি-রূপ 
মূলস্থিত এমনি একটি কারণে উপনীত হইতে 
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পারি, যে কারণ আপনাতে আপনি পথ্যাপ্ত 
স্থতরাৎ স্বাধীন । 


(রিমির 


পঞ্চম অধ্যায়। 


প্রজ্ঞা-ঘটিত মূলতত্ব | 


প্রন! কাহাকে বলে?- বুদ্ধির লক্ষণ 
পুর্বে এই রূপ স্থির করা হইয়াছে যে “সাথা- 
রণ হইতে বিশেষে- আত্মা হইতে বিষয়ে_- 
অবতীর্ণ হুওয়াঁতেই বুদ্ধির লক্ষণ গ্রকাশ 
পাঁয়”। প্রজ্ঞা-সন্বন্ধে এক্ষণে বক্তব্য এই 
যে, সাধারণ হইতে সার্বভৌমিক-আত্ম। 
হইতে পরমাত্-এই ভর্ঘ-মুখ পথে, যে এক 
জ্ঞানরৃত্তি নিরন্তর স্ফুর্তি পায়, তাহাকেই 
প্রজ্ঞা কহে। সাধারণ হইতে সাধারণ--তাহ! 
ইইতেও সাঁধারণ- একান্ত মর্ধ-নাধারণ_- 
কি? না-সত্য। জত্যের সহিত যাহার 
কোন অম্পর্ত নাই, এন বস্তু কোথায় 
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এই জার্ধভৌমিক অত্য-ভাবে, যেখানকার 
ত-_সয়ুদায় - প্রজ্ঞা বলবৎ-ব্ূুপে আকরুকউ 
রহিয়াছে ;কদীপি বিচলিত হইবার নহে। 
এক্ষণে.-_প্রজ্ঞা-ঘটিত মূলতত্ব ফিকি তাহাই 
আন্বেষণ কর! যাইতেছে । 

পূর্ব পুর্ব অধ্যায়ে যে-সকল মুলতত্ত 
নিণণত হইয়াছে, প্রজ্ঞা-নিহিত সত্য-ভাবই 
তাহারদিগের অবশ্যস্তাবিতার নিদাঁন-স্বরূপ । 
দেশ অবশ্যই দীর্ধে প্রস্থে এবং বেধে অপ- 
রিসীম বিস্তুত হইবে) কাল অবশ্যই ভূত 
হইতে বর্তমানে ও বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে 
অবিরত বহমান হইবে; বিষয়ী অবশ্যই 
এক, ভাবাত্বক, ও স্বাধীন হইবে; বিষয় 
অবশ্যই অনেক, অভাবাত্বক, ও পরাধীন 
হইবে 7;-ইত্যার্দি অবশ্যন্তাবিতা কোথা 
হইতে আসিতেছে ? আমি বলিতেছি-_ 
অথবা অন্য কেহ বলিতেছেন - বলির! নহে ; 
পরন্তু মুল-মত্যেরই বলে, উক্ত তত্বমকল 
অবশ্যস্তাবী ইইয়াছে। যিনি মকল সত্যের 
মুল, তিনিই মুল-নতা; এবং বিশেষতঃ 
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আমাঁরদের অন্তরে এই যে একটি মুল-মত্যের 
ভাঁব বর্তমান আছে, ইহার যিনি মূল, 
তিনিই সেই মুল-সত্য। এই মূল-সতে 
অবিশ্বাস করিলে বিশ্বাম করিবার আর কিছুই 
থাকে না। যে ব্যক্তি বলে যে, % মুল-সত্য 
নাই” তাহার প্রতি বক্তব্য এই যে “ তুণ্নি 
যাহ। বলিলে, তাহ! সত্য কি মিথ ? তোমার 
কথা যদি অত্য হয়, তবে উহার মুলে সত্য 
থাকাতেই উহা সত্য হইয়াছে, নতুবা! আর 
কিমের গুণে উহা1 সত্য হইল? সুরাহ 
মুল-সত্যের আস্তত্বতোমার আপন কথ? 
অনুষারেই প্রতিপন্ন হইতেছে” । এই মুল 
সত্যই সৎ শব্দের অভিধেয়। বন শব্দের 
সহিত বন্য শব্জের যে রূপ অন্বন্ধ, সৎ শবের 
সহিত অত্য শব্দেরও সেই রূপ সনৃন্ধ | বনের 
গুণেই যেমন পশু-বিশেষ বন্য শব্ষে অভিহিত 
হয়, সেই রূপ সতের গুণেই বস্তু-সকল সত্য 
শব্দের বাঁচ্য হইয়াছে । অতএব সৎ এবং মুল- 
সত্য উভয়ের একই অর্থ। মুল-সত্য বখন 
আছেন, তখন তিনি চিরকালই আছেন; 
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কেন না,তিনি যদি কোঁন এক সময়ে ন। থাকি, 
তেন, তাহা হইলে পরক্ষণে তিনি কোথা 
হইতে আঁমিবেন? শুন্য - অভাব _ অনত্য 
হইতে সত্য কি র্পে বিনির্ঘত হইবে ? 
"* কথমসতঃ সজ্জায়তে” | পুর্বে যদি অভাব 
মাত্র ছিল, তবে পরেও অভাব মাত্র না থাকি: 
বার সস্তাবনা কি? অতএব মুল-সত্য সর্ঝ- 
ক্ষণই বিদ্যমান আছেন 7--যখন কোন জীবা- 
ত্বাই ছিল না, তখনও সেই মুল-সত্য বর্তমান 
ছিলেন, এখনও তিনিই বর্তমান আঁছেন। 
মেই যে পুরাতন এবং সনাতন সত্য, তিনি 
যেমন আমারদের মুখের কথার উপর নির্ভর 
করেন না, যেমন তিনি আমারদের শারী- 
রিক মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক বলে স্থিতি 
করেন না, সেই রূপ তিনি অন্য কাহারও 
উপর নির্ভর করেন না, অন্য কাহারও বলে 
স্থিতি করেন না, তিনি আপনারই উপর 
নির্ভর করেন, আপনারই বলে স্থিতি করেন ;- 
তিগি সন্পর্ণ স্বাধীন। তিনি আমারদের 
এই আধুনিক জ্ঞানের গুণে অত্য হয়েন নাই, 
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গ্রত্যুত সেই সত্যেরই গুণে আমারদের এই 
তান সত্য হইয়াছে । আমর! আপনার বলে 
তাহাকে জানিতেছি নাঃ প্রতুতত তিনি 
আমারদিগকে জ্ঞান প্রেরণ করাতেই আমর 
তাঁহাকে জানিতেছি। তিনি অবিতথ মতা- 
রূপে আমাদের সমক্ষে স্বয়ং বিরাজ করিতে - 
হেন বলিয়া আমরা তাহাকে কাষেকাষেই 
জানিতেছি । এমন কখনই হইতে পারে ন! 
যে, তিনি বাস্তবিক এক রূপ হইয়া আর 
এক দূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন । 
গ্রত্যুত ইহাই বিশ্বাস-বোগ্য যে, মুল-মত; 
আপনার ভাঁব যাহা আমাদের আত্মাতে মুদ্রিত 
করিয়া দ্রিয়াছেন, তদ্বারা তিনি যথার্থ রূপেই 
আপনার পরিচর প্রদান করিতেছেন । আম- 
রদের আত্ম-জ্ঞান যেমন আমারদের আত্মার 
স্বরূপের যথার্থই পরিচয় দ্রিতেছে ; অর্থাৎ 
“আত্মা আমাদের জ্ঞানে “এএক' রূপে প্রকাশ 
পাইতেছে বটে কিন্তু বাস্তবিক উহা! দুই” 
ইহা যেমন অসত্তব ১-সেই রূপ মুল সত্য 
এবং মুল-মত্যের প্রজ্ঞাগত ভাব, এ দুয়ের 
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মথ্যে কোন প্রকার বিরোধ স্থান পাওয়া 
অমস্তব+ অর্থাৎযদি মূল-সত্যের ভাব 
একমেবাদ্বিতীয়, ও পুর্ণ লক্ষণাক্রীন্ত হয়, 
তাহা! হইলে সাক্ষাৎ যিমি মুল-সত্য তাহারই 
ঘে এ মকল লক্ষণ, ইহাতে আর দংশয় হইতে 
পারে না। এতদনুমারে মুল-সতোর শ্বতঃ- 
সিদ্ধ লক্ষণ সকল নির্ণয় কর। ঘাইতেছে। 
প্রথমতঃ |--অবশাস্তবী মুল-নত্যের ভাব, 
যাহা আমারদের অন্তরে নিহিত আছে, 
তাহ| সকল অত্যের সন্বন্ধেই এক মাত্র অদ্ধি- 
তীয়; কারণ, এই মুল-সত্যভাব অনুসাঁরেই 
আমরা আপনাকে সত্য বলিতেছি। ইহারই 
অনুসারে আমরা অন্য ব্যক্তিকে সত্য বলি- 
তেছি, এবং এই একই সত্য-ভাঁব অনুমারে-- 
কি জদ্বান, কি জড়,যকলকেই আমর] সত্য 
বলিতেছি। অতএব সাক্ষাৎ মুল-সত্য-_ 
ধিনি উক্ত মত্য-ভাঁবের পরম গ্রতিষ্ঠা__তিনি 
যে যথার্থই একমেবাদ্বিতীয়ং, ইহার কদাঁপি 
অন্যথ|। হইতে পারে না। কেন না, ইছি- 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, মূল-মত্যের ভাব 
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এবং সাক্ষাৎ মুল-সত্য, উভরের মধ্যে কোন 
প্রকার বিরোধ স্থান পাইতে পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ ।__-এই অন্তর্নিহিত মুল সত্য- 
ভাঁব অনুসারেই আমরা বস্তু সকলের সদাত্বক 
রা ভাবাত্বক লক্ষণমকল অবগত হই 7 
অর্থাৎ যাহ! থে পরিমাঁণে এই মুল সত্য-ভাবের 
অনুযায়ী, তাহাকে সেই পরিমাণেই ভাবাত্বক 
বলিয়া অবধারণ করি। যথা জ্ঞান উক্ত 
মত্য-ভাবের অনুযায়ী হওয়াতে উহাকে 
আমরা ভাঁবাত্মক বলিয়া নিশ্চয় করি, মুঢ়তা 
সেরূপ না হওয়াতে ইহাকে আমরা অভাবাত্বুক 
বলিয়া স্থির করি ;,__স্ুতরাং মুল-মত্যে মকল 
প্রকার ভাবাত্বক লক্ষণই বিদ্যমান আছে, 
এবং কোঁন অভাবাত্মক লক্ষণই তাহার 
ব্পকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। উদ". 
হরণ ;-_জড়-বস্তর জ্ঞেয়ত্ব লক্ষণ আছে কিন্ত 
জ্বাতৃত্ব লক্ষণ নাই; সুতরাঁৎ জ্ৰেয়ত্ব উহার 
ভাঁবাত্মক লক্ষণ এবং অজ্ঞাতৃত্ব বা অজ্ঞতা 
উহার অভাবাত্বক লক্ষণ ; আমারদের আত্মা 
আপনাকে আপনি জানে, সুতরাং ইহাতে 
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নতঘত্ব লক্ষণঞ্ আছে এবং জ্বাতৃত্ব লক্ষণও 
আছে । জড়-বস্তৃতে জ্রেয়ত্বরূপ কেবল একটি- 
মাত্র ভাবাত্বুক লক্ষণ দেখিতে প1ওয়া ষাঁয়, কিন্ত 
আত্মাতে জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্রেযত্ব রূপ দুইটি 
ভাবাত্মক লক্ষণ একত্র অবস্থিতি করে, সুতরাং 
আত্মার সন্বান্ধে জড়-বস্ত অভাবাত্মক। এই রূপ 
দেখ! যাইতেছে ধে, জড়-বস্তুর জ্ঞেয়ত্ব-রূপ 
ভাবাত্বক লক্ষণ যেটি, তাহ! আমাদের আত্মাতে 
আছে ; কিন্তু তাঁহার অজ্ঞতা ব্ূপ অভাবাত্মক 
ল্ক্ণ যেটি, তাহা! আমাদের আত্মাতে নাই। 
কিন্ত আমাদের এই আত্মাতে এক দিকে যেমন 
জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব-রূপ দ্বিবিধ ভাবাম্সক 
লক্ষণ দুফিগোচর হয়, অন্য দ্দকে আবার 
উহাতে অন্পজ্ঞতা-রূপ অভাবাত্বুক লক্ষণও 
দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, 
পরমাত্মাতে সকল ভাবাত্মক লক্ষণই বিদ্যমান 
আছে,- সুতরাং জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব-রূপ 
যে দুই জ্ঞান-সন্বদ্বীয় ভাবাতবুক লক্ষণ জীব 
সাতে অবস্থান করে, সে-দুই লক্ষণও তাহাতে 
অবশ্যই বিদ্যমান আছে, কিন্তু জীবাত্মাতে 
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অস্পজ্ঞতা রূপ অভাবাত্মক লক্ষণ যাহা দেখ। 
গেল, তাহা পরমাত্মাতে কদাপি স্থান পাইতে 
পারে না ১-ধেমন জড়-বস্তর অজ্ঞতা-রূপ 
অভাবাত্মক লক্ষণ জীবাত্মাতে স্থান পাইতে 
পাদ্ধে না,সেইরূপ । আর আর লক্ষণ স্ব 
ন্বেও এরূপ ;- অর্থাৎ পরমাত্বীতে মঙ্গল-ভা 
বের এক্ুকুও অভাব নাই, স্ৃতরাৎ তাহাতে 
অমঙ্গল ভাবের অম্পূর্ণ অভাব আছে ; তাহাতে 
জ্ঞানের একটুকুও অভাব নাই, অজ্ঞানের 
সম্পূর্ণই অভাৰ আছে; স্বাধীনতার এক 
টুকুও অভাব নাই, পরাধীনতার অন্প,্ই 
অভাব আছে । এই রূপ পরমাত্মাতে ভাবের 
অভাব নাই, প্রত্যুত অভাবেরই অভাব 
আছে,_অর্থাৎ তীহাতে কোন কিছুরই 
অভাৰ নাই; অতএর পরমাত্বা অর্বতোভাবে 
ভাঁবাত্বক, তিনি পুর্ণ। 

তৃতীয়তঃ।--পরমাত্মা যে অন্পণ-ব্ূপে 
স্বাধীন (এক কথায়_ তিনি ষে স্বতন্ত্র), তাহ। 
ইতি-পুর্বে যথোচিত রূপে স্থাপিত হই- 
য়াছে। যখন বল! হইয়াছে যেঃ অমুদার 

ডা 
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জগতের সম্বন্ধে পরমাত্নী অদ্বৈত, পুর্ণ এবং 
স্তন্্ব; তখন তাহার সম্বন্ধে জর্গৎ যে, বিচিত্র, 
অপূর্ণ, এবং আশ্রিত, ইহা আর বলিবার 
অবশিষ্ট নাই । পরমাত্মার দ্বিতীয় একেবারে 
অসম্ভব, জগতের প্রত্যেক বস্তুর দ্বিতীর সর্ব 
প্রকারে আবশ্যক; পরমাআমার কিছুরই অভাব 
নাই, জগৎ অভাব-দার! নিয়তই ভ্রাম্যমান 
হইতেছে; পরমাত্মা আপনারই স্পর 
সম্প-নির্ভর করিয়া আছেন, জগৎ অনোর 
আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে ন!। 
ইহা স্থির-সিদ্ধান্তই আছে যে, জগতের 
এক বস্ত্র অপর যে কোন বস্তুকে আশ্রয় 
করিয়া থাকে, তাহাও আবার অন্য আর 
এক বস্তকে আশ্রয় করিয়। থাকে; এব 
যেসকল বস্তু পরম্পরাশ্রিত, তাঁহারাঁও আর 
একটি কোন সাধারণ আশ্রয়ের অবলম্বন 
ব্যতীত থাকিতে পারে না। উদাহরণ 
পৃথিবীর পরমাণু-মকল পরম্পরকে আকর্ষণ 
করিয়া আছে; এক পরমাণু নিকটস্থ আর এক 
পরমাণকে এক দিকে আকর্ষণ কাঁরতেছে এবং 


[ ৮৭ | 


শেষোক্ত পুর্বোস্তকে তাহার বিপরীত দিকে 
আকর্ষণ করিতেছে ; এই রূপ আশ্রয়-সন্বন্থে 
একের যাহা অভাব, অন্যে তাহা মোচন করত 
পৃথিবীর তাবু পরমাণু এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
হইয়] রহিয়াছে । এই-সকল পরমাণুণের পর 
ম্পর সংযোগ-সাধক একট কোন আশ্রয় যে 
অবশ্যই মুলে আছে, ইহা! গ্রথমতঃ সহজেই 
প্রতীয়মান হয়; পশ্চাতে অনুসন্ধান দ্বার! জান! 
যাইতে পারে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থিত কেন্্রই 
টং আশ্রয়-স্থান ; কেন ন1,তাহারই এক মাত্র 

কধণ বশতঃ পৃথিবীস্থ তাবৎ পরমা পর- 
ল্গসরকে আকর্ষণ করিতে ক্ষমবান হইতেছে ূ 
যেমন আঁকর্ষণাদি জড়-শক্তির আশ্রয়ে জড় 
বস্ত-সকল অবস্থিতি করে, সেই রূপ আবার 
জ্ঞান-প্রেমাদি চেতন-শক্তির আশ্রয়ে চেতন 
পদার্থ২-মকলকে নির্ভর করিতে দেখা যায় 
আত্মীদ্দিগের মধ্যে পরম্পর সম্ভাবের সঞ্চার 
হইলে, এক আত্মা অন্য আত্মাকে কেমন 
আশ্চর্য্য দূপে ধারণ করিয়া থাকে; প্রিয় 
ব্যক্তি নিকটে থাকিলে রোগ শোকের কেমন 
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উপশম হয়; পিতা-পুত্রের আত্মার মধ্যে 
কেমন এক নিগুঢ় বন্ধন অবস্থিতি করে ; ঈশ্বর- 
পরায়ণ সাধু ব্যক্তি নিকটে থ:কিলে শ্যত্যু- 
কালেও কেমন অভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এপূপ 
কেন হয়? না ঈশ্বরের পুর্ণ ভাব, সযুদায় আত্মা- 
কে গুড় রূপে আকর্ষণ করাতে, উহার! পর- 
স্পর পরস্পরের সহিত এক না এক জম্বন্ধে 
আবদ্ধ হইতেছে, এবং সকলেই স্ব স্ব জীবন 
থারণে অনুরাগী ও উদ্যোগী হইতেছে । জীব- 
নের প্রতি অনুরাগই জীবনের মূল ; এই অনু. 
রাগ্ধ শিথিল হইলে জীবনের মুলও শিথিল 
হইয়। যায়। ঈশ্বরের পুর্ণ জীবন্ত ভাব যাঁহা- 
দের অন্তর্র্টি-পথে যত স্পউ-নূপে আবি- 
ভূতি হয়, তীহার! আপনারদ্বিগের জীবনের 
উন্নতি পক্ষে তত অধিক অনুরাগী হন, এব 
সেই অনুরাগ, ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ-জ্যোতি হইতে 
যতই আহুতি প্রাপ্ত হয়, ততই তাহারদের 
জীবন-শিখা আরও তেজন্বী ও উর্দগামী 
হইতে থাকে । কিন্তু ধাহাদের মনে ঈশ্বরের 
ভাব এখনও যথোচিত পরিস্ফট না হইয়াছে, 
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তাহারদের চক্ষে জীবন কখন কখন শূন্য রূপ 
ধারণ করেঃ এ অবস্থায় সাধুসগই তাহাদের 
পক্ষে মহৌষধ,_-কেন না যথার্থ সাধু ব্যন্তির 
আত্মোৎসাহে অনেক নিজীর্ব হৃদয় জীবন 
পাইয়া রুতার্থ হইতে পারে, তীহার জ্ঞান! 
লোঁকে অনেক পথ-হার। পথিক পথ অন্বেষণ 
করিয়। প্রাপ্ত হইতে পাঁরে। আত্মাদিগের মধে 
এই যে আশ্রর-আ'শ্রিত ভাব দেখিতে পাওয়া 
যায়”-এক মাত্র পরমাত্মা সকলের 
থ'কাঁতেই এ রূপ হইতে পারিতেছে। 

মূলে থাকাতেই সকল আত্ম! একই পুর্ণ রা 
দিকে অগ্রসর হইতে উৎসুক হইতেছে ; এবং 
যিনি যত পুর্ণতার মাত্রা সঞ্চয় করিতেছেন, 
তিনি সেই পরিমাঁণে অন্যান্য বাকিদিগের 
আত্মাতে অনুরাগ ও জীবন সঞ্চার করিয়া 
তাহারদ্দিগকে উন্নতির পথে আকর্ষণ করিতে 
সমর্থ হইতেছেন ৷ অতএব এক বস্তুর আশ্রয় 
অন্য বস্ত; তাহার আশ্রয় আর এক বস্ত৮_- 
জগতের তাবৎ পদার্ই এই প্রকারে চলি- 
তেছে। এখানে জিজ্ঞানা এই যে, উহ্ারদের 
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চরম আশ্রয়দাতা কে?-এ প্রশ্ন কোন 
রূপেই নিবারণীয় নহে । চরম-আশ্রয় কেবল 
তিনিই হইতে পারেন, যিনি আপনারই 
আশ্রয়ে আপনি স্থিতি করিতেছেন, যিনি 
সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন ;-_-সুতরাঁৎ পরমাত্মাই 
সমুদায় জগতের এক মাত্র মুল-কাঁরণ এবং 
মুল-আশ্রয়। 

এক্ষণে প্রজ্ঞার স্বতঃ-সিদ্ধ লক্ষণ-সকলের 
গ্রত্তি মনোনিবেশ করা যাইতেছে । 

প্রথমতঃ বুদ্ধি এক এক পদ করিয়া 
সাধারণ হইতে সাধারণ তত্ত-সকলে আঁরো- 
হণ করে, প্রজ্ঞা একেবারেই সর্ষোপরিস্থ 
সত্যে মস্তক উন্নত না করিয়। ক্ষান্ত ধাঁকিতে 
পারে না। অতোর অত্য, আত্মার আতা, 
পরমাত্মাই গ্রজ্ঞার চরম পর্্যাপ্তি-স্থল। অন্ধ! 
স্তধামী পরমাত্ব! স্বর়ৎ প্রজ্ঞার 'আকর হও- 
যাতে, এক জনের আত্মাতে প্রজ্ঞ। যাহা বলে 
তাঁহা সকল আত্ম! হইতেই সায় পায়--গজ্ঞ! 
সার্বভৌমিক। 

দ্বিতীয়তঃ ।-_-অপূর্ণ জগতে আ'মারদের 


প্রজ্ঞা কখনই তৃপ্তি লাভে সমর্থ হয় ন, 
কেন না জগতের সর্বত্রই অত্যের অভাব 
দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; কেবল ঈশ্বরেতে লেশ 
মাত্রও সত্যের অভ্ভাৰ নাই। যখন আপুর্ণ- 
কিছুতেই প্রজ্ঞার তৃপ্তি হয় না, তখন ইহ' 
বল] বাঁছুল্য যে, পুর্ণ-স্বরূপই উহার এক যাঁর 
ঈপজীব্য ; তাহারই প্রসাদ উপভোগ করিয়। 
উহ! নিত্য নিত্য উন্নতির পথে অশ্রসর হই- 
তেছে। প্রজ্ঞাকে যখন আমর! দেখি) তখন 
দেখি যে, স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক উহ্থা প্রকাশিত 
হইতেছে ;: এবং ঈশ্বরের মাহাত্যের প্রতি 
আমারদের বিশ্বাস এত প্রবল যে, তাহার 
নিকট হইতে অন্প কিছু পাইয়া আমাদের 
আশার কোন মতেই নিরৃত্তি হয় না। যাহার 
ভ1ও1র অক্ষয়, তাহার দান কি অক্ষয় হইবে 
ন1? অতএব সাক্ষাৎ তাহার নিকট হইতে 
আমর যাহা কিছু প্রাপ্ত হই, তাহা হইতে 
আরও অধিক প্রার্তির জন্য আমাদের মন 
প্রত্যাশাপন্ন না হইয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত 
থাকিতে পারে না। পুর্বে আমাদের কিছুই 
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ছিল নাঁ_তিনি যে কারণে আমারদিগকে 
এই 'অপ্প কিছু প্রদান করিলেন, সেই একই 
কণরাণের উপর নির্ভর করিয়া! আমর! প্রত্যাশা 
করিতেছি যে, তিনি যখন আমারদের প্রারথ- 
নার পুর্বে আমারদের মহৎ অতাব-সকল 
পূর্ণ করিয়াছেন, তখন আমারদের স্বভাব 
সিদ্ধ আনিবার্ম্য গ্রার্থন। তিনি কেন না পুণ 
করিবেন? এব এ প্রত্যাশার বখন তিনি 
নিজেই মুল, তখন তিনি থে উহ পুর্ণ করি- 
বেনই) তাহাতে আর সংশয় হইতে পারে 
না। আমরখ যেন দেখিতেছি যে, তিনি স্বয়ং 
প্রজ্ঞ!-দ্বারা আমারদের আত্মার অভাব মোচন 
করিতেছেন, তেমনি ইহাঁও প্রত্যক্ষ উপ- 
লন্ষমি করিতেছি ফে. উক্ত মন্জল কাধ্যে তিনি 
কখনই ক্লপণত| করিবেন না) অতএব ঈশ্বর 
প্রসাদে আমারদের প্রজ্ঞা যে চির-উন্নতিশীল, 
ইহা আমরা নিশ্চয় রূপে জানিতেছি। 
তৃতীয়তঃ।-_প্রজ্ঞ। অবশ্যস্তাবী। প্রজ্ঞা 
যদিও অবশ্যস্তাবি-রূপে আমারদের উপরে 
আধিপতা করে তথাপি তাহাতে আম 
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দের স্বাধীনতার কোন অনিষউ-সম্তাবন' 
দুরে থাকুক, তাহীতেই আরও আমারদের 
স্বাধীনতার প্রাণ-ধারণ সম্পাদিত হয় । প্রজ্ঞা 
আমারদিগকে বলে যে, «তোমার ইচ্ছ|। ভয় 
তুমি আমার সঙ্গে আইস, ইচ্ছা না হয় 
আপিও না. তোমার উপরে আমি বল-প্রয়োগ 
করিতে চাই না” .-স্ুুতরাৎ প্রজ্ঞাতে বলের 
আধিপত্য নাই প্রত্যুত স্বাধীনতারই আধি- 
পত্য। ম্ষুৎপিপাষা আমাদিগকে বলে যে, 
“আমর! যাহ! বলি, তাহ! ভাল হউক মন্দ 
হউক তোমাকে তাহ! করিতেই হইবে” ॥ 
পরন্ত প্রজ্ঞ-নিহিত ন্যায় ধশন্ম, সত্য, আমা, 
দিকে কহে যে, “আঁমারদের কথা যদি তো, 
মার ভাল বিরেচন| হয়, তবেই তাহ। গ্রহণ 
কর, নতুবা তাহা] গ্রাহ্য করিও না।” পশ্চাৎ 
আমরা দেখি যে, প্রজ্ঞা যাহা বলিতেছে 
হাহা কোন অংশেই অশ্রাহ নহে,তাঁহা অব 
শ্যই শিরোধার্যা। এই রূপ দেখা যাইতেছে ধে, 
প্রজ্ঞার অবশ্াস্তাবিতাই আমারদের স্বাধী- 
নতার নিদান-ম্বরূপ; এবৎ প্রজ্ঞার এই 
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"গা বশ্যত্তাবি-প্রভাব দ্বারাই, পরমাত্বা আম 
রদের যন হরণ করিয়।, সার্ধভৌমিক সুশৃ- 
ছুলার অধীনে--শান্তি মুক্তি ও মঙ্গলের 
অধীনে-_ আপনারই অধীনে আমারদিগকে 
“দন দিন আহ্বান করিতেছেন । প্রজ্ঞার 
প্রভাব দেহ মনের উপরে, উৎকুষ্উ 
জীব ও নিরুষ্ট জীবের উপরে, সন্ধদয় আত্মী- 
যদিগের মধ্যে, জর্বত্রই ফুর্তি পাঁয়। এব 
জগৎ সংসারে প্রজ্ঞা যতই উদ্ত্বল রূপে 
স্র্তি পাইবে, ততই জীবাত্বা-দকল একমে- 
দ্বিতীয়ং ব্রদ্মের ভআধীন হইয়া, ব্রহ্মবান্‌ 
ভইরা, স্বাধীন ভাঁবে কার্য করিবে ইহাতে 
জন-সমাজে পরম সুশৃজ্বল সমানীত হইবে । 
জ্ঞান যাহা বলে তদনুসারে চলাই যদি স্বাধী- 
নতা হয়, জ্ঞানের অধীন হওয়াতেই যদি 
স্বাধীনতা হয়, তবে পূর্ণ-জ্ঞান-স্বরূপের 
অধীন হইলে আমারদের স্বাধীনত| কত ন' 
প্রবর্ছিত হইবে? প্রজ্ঞার প্রভাব পরমা 
হইতে জীবাত্মাতে নিশ্বসিত হয়, জীবাত্ব। 
হইতে জীবাত্মাতে সঞ্চারিত হয়, এবং 
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জড়ীভূত বিষয়-রাঁশিকে আত্মার অীনে 
আনয়ন করে অতএব প্রজ্ঞা জড়বহ অক- 
শ্মণ্য নহে ।-উহ ব্রদ্ধতেজে বলী হইয়া, 
উৎসাহে পূর্ণ হইয়া, যখন জগৎ্-সংসারে 
অভ্যুদিত হয়, তখন প্রভুর করৃত্বে যেমন 
দাসের কর্তৃত্ব, অথবা ৫সনাপতির কর্ঠত্ে 
যেমন মেনাগণের কর্তৃত্ব, সেই রূপ একমেবা- 
দ্বিতীয়ং ব্রদ্ধের কর্তৃত্ব আমারদের আপনার- 
দেরই কর্তৃত্ব জান্বল্যমান হইরা উঠে । সকল 
বন্ুই জশ্বরের অধীন; কিন্তু প্রজ্ঞার অব. 
শ্যন্তাবিতার গুণে আমরা স্বাধীন-বূপে, জ্ঞান 
ইচ্ছা ও প্রীতি সহকারে, ঈশ্বরের অধীন 
হইতে সমর্থ হইয়াছি। 

প্রজ্ঞা-ঘটিত মূল-তত্বগুলিকে নিয়ে লতা- 
বদ্ধ করা গেল। 


পরমাত্বাস্্শজগৎাশাপ্রিজা 





অদ্বৈত বিচিত্র সার্বভৌমিক 
পূর্ণ অপূর্ণ উন্নতিশীল বা উদয়োন্মুখ 
স্বতন্ত্র আশ্রিত অবশ্য ভ্তাবা 
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বন্ঠ অধ্যায় । 


সত 


ইতি- পুর্বে পৃথক্‌ পৃথক অধ্যায়ে যে সকল 

মূল-তত্ব লতাবদ্ধ করা হইযাছে, মকল-গুলি 

একত্র করিয়া যেদ্পুপ একটি বিস্তীর্ণ লতা৷ পরি, 

কণ্পিত হইতে পারে, তাহা পর পৃষ্ঠার গ্রদ 
রত 


এপ 
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এত বিচিত্র. সার্ব-ভৌমিক 
পূর্ণ অপূর্ণ উন্নতিশীল বা উদয়ে!মু 
গতন্থু আশ্রিত অবশ্যান্তাব 
টিটি 
জগ 
| 
বেষয়া বিষয় সন্বন্ধমূলক বুদ্ধ 
| | 
এক আনেক নমফ্টি-বদ্ধ 
ভাবাত্বক অভাঁবাত্বক সীমাত্বক 
স্বাধীন পরাঁধন পরম্পরীধীন 
সা স্িপর্ 
বিৰর 
| 
তিশিপিশি শশী শি সপাপাশিসপ পারিস? শপে পাপী াশিপিপশশ ০ 


কালিক দৈশিক সশ্বস্বমূলক 
আবির্ভধ আবির্ভাব ইক্জিয-বোধ 
| চা ১. 

ভূত দুর (দীর্ঘ) গতযাত্বক 
বর্তমান বিস্তৃত (প্রস্থ প্রতিভা ত্বক 
ভবিহ7 ব্যাপ্ত (বেধ) আবরণাত্মক 
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অব্রোপরি-স্থিত লত। জশ্বন্ধে প্রথম 
প্রস্তাব 1-কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব ও লক্ষণ বিষয়ক জ্ঞান মনুষ্যের স্বত৪- 
সিদ্ধ নহে। ইহারা বলেন যে এক আর 
একে দুই হয়, এই প্রকার তুচ্ছ জ্ঞান-সকল- 
কেই যাহা কিছু সর্ববাদি-সন্মত দেখা যার” 
কিন্তু ঈশ্বর আছেন, তিনি পূর্ণ-জ্ঞান মন্সল- 
স্বরূপ এবং সমুদাঁয়ের এক মাত্র অধ্টা, এবন্রিথ 
গুরুতর জ্বানসকল ঈশ্বরানুগুহীত বিশেষ 
বিশেষ মহাত্বার উপদেশ ব্যতীত কাহারও 
মনে স্বতঃ উদয় হইতে পারে না। ইহার 
প্রতুত্তর এই যে, উপদেশের কথা যখন হইল. 
তখন একে একে দুই হয়, ইহাও শিক্ষক- 
বিশেষের উপদেশানুষারে আমরা শিখিয়াছি ; 
কিন্ত উক্ত শিক্ষক কাহার নিকট হইতে শিখ, 
ঘছেন? আর এক শিক্ষকের নিকট হইতে : 
এ শিক্ষকও আধার আর এক শিক্ষকের 
নিকট হইতে উক্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ; 
কিন্ত এ রূপ শিক্ষক-পরম্পরার সংখ্যা কি 
অনন্ত? কেহই কি আপন হইতে উল্ত 
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জ্ঞানের সুত্র অন্বেষণ করিয়া পান নাই ? 
অবশ্যই এক জন কেহ আপনার আন্তরিক 
স্বভাব হইতে উহার আভাঁদ পাইয়া শিষ্যানু- 
শিষা পরম্পরায় তাহাই বহমান করত, তাহাকে 
উন্নতি-মুখে নিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন । কিন্ত 
ইহা বলিয়া কি তাহার স্বতঃজিদ্ধত। বিষয়ে 
আমাদের লেশ মাত্রও সংশয় হয়? আমরা 
কি এরূপ মনে করি যে, শিক্ষক বলিয়াছেন বলি- 
রাই তাহা আমারদের শিরোধার্যয ? প্রতুযুতত 
আমর! কি এরূপ মনে করি না যে, শিক্ষক 
বলুন বা না বলুন_-তাহ! স্বতঃ-নিদ্ধ হওয়াতে 
তাহার কোন প্রকারেই অন্যথ! হইতে পারে 
না? এই গ্রুপ ধিনি মুল-সত্য, তিনি এক 
মাত্র অদ্বিতীয় ও জ্ঞান-স্বরূপ, ইহা আমর! 
নদিও শিক্ষক-বিশেষের নিকট হইতে প্রকাশ্া- 
রূপে গ্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি উহা গৃঢ-বূপে 
আমাদের অন্তরে আপনাআপনি ছিল, 
সুতরাং উহা ম্বতঃ-সিদ্ধ--এবিষয়ে কিছু 
মাত্র সংশয় হইতে পারে না। এস্থলে এই 
আর একটি গ্রশ্ন আমিতে পারে যে, “একে 
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একে দুই হয়”, এই যৎসামাঁনা জ্ঞানও আমর! 
যেখান হইতে পাইতেছি, 'ঃজ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বর 
আছেন”-__ এই অন্যাবশ্যক জ্কানও কি সেই 
থান হইতে আসিতেছে? ইহার উত্তর এই 
বে, আত্মা এক না হইলে, একের ভাব কোথা! 
ভইতে আসিত 1 বিষয় অনেক না হইলে. 
অনেকের ভাব কোথা হইতে আত ? 
জান সমঞ্িবদ্ধ না হইলে, অমঞ্টির ভাব 
কোথা হইতে আদিত ? অতএব ইহাতে আর 
সংশয় কি যে, উক্ত তিনটি মূলতত্বের গ্রমা- 
দেই, এক এবং এক-_এ দুয়ের সমষ্টি দুই 
পে পরিগণিত হইতে পারিতেছে। অত- 
এব সংখ্যা-মন্বন্ধীয় শ্বতঃ-সিদ্ধতা এবং আত্ম! 
ব পরণাত্বা! স্বন্ধীয় স্বতঃ-মিদ্ধতা, উভয়ই 
যে একই উৎস হইতে বিনিঃস্ছত হইতেছে, 
ইহা একটুকুও অধথার্থ নহে। 

দ্বিতীয় প্রস্তাব। এখানকাঁর এ লতাটির 
অধোভাগে, দেশ, কাল এবং ইক্জ্রিয়বোধের 
বঘোগাঁযোগ প্রদশিত হইয়াছে । তদুপলক্ষে 
ব্তব্য এই ফে,ব্ষয়ের আবির্ভাব-অকল গতি 
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দ্বারা আমাদের মনে মুদ্রিত হয়, প্রতিভা দ্বার! 
আশমাঁদের মনকে উত্তেজিত করে, এবং আবরণ 
দ্বারী-কৌতূহল জন্মাইরা_-আমাদের মনকে 
আকর্ষণ করে। শৈশবাবস্থায় যতক্ষণ নং 
আমাদের বুদ্ধি পরিপক্ক হয়ঃ ততক্ষণ এরূপে 
আবির্ভাব-সকল-ছারা আমরা কেবলই ইত- 
স্ততঃ চালিত হইতে থাকি | পরন্ত শৈশ- 
বাবস্থী অতীত হইবার উপক্রম-সময়ে, বখন 
বিষয়ের আঁবিভাব-সকল আমাদের জ্ঞানেভে 
পরিপাক পাইতে থাকে, তখন সে-সকন্‌ 
আবির্ভাবকে আমা বুদ্ধিযোগে আমাদের 
নিজের সত্তা হইতে পৃথক করিয়! অবধারণ 
করি । এখানে জানা! আবশ্যক যে, যে কোন 
আবির্ভীব আমাদের নিজের অন্ত হইতে 
এরূপে পৃথকৃ-কলুত হয়, তাহা কাষেই অন) 
কোঁন বস্ত্রবিশেষের অভ্তাত্রিত-রূপে গ্রাতিভাত 
হয়; সুতরাং আবিতর্ভাব-বিশেষকে আত্মার 
সত্তা হইতে পৃথক করিবার সান্সে সঙ্গে, ভিন 
বস্তর সত্তা গ্রহণ না করিয়! বুদ্ধি কৌন রূপেই 
ক্ষান্ত থাকতে পারে না। 
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বিষয়ী আপন জ্ঞানেতেই আঁপনি প্রকাশ 
পায়-বিষয়ী স্বগ্রকীশ; কিন্ত বিষয় সেরূপ 
নহে, কেনন। ইহ কেবল অন্যের জ্ঞানেতেই 
প্রকাশ পায়। আত্মান্ধ হইয়। আন্যের 
জ্ঞানে প্রকাশিত হইতে গেলে, মেই পরকীয় 
জ্ঞানের নিয়ঘাধীন হইয়াই প্রকাশিত 
হুইতে হয়, স্বাধীন-রূপে প্রকাশিত হওয়। 
যায় না। এই হেতু বিষয় আপনি যে রূপ, 
মে রূপে আবিভূর্তি না হইয়া, বিষয়ীর 
অভিমত ছদ্বেশ ধারণ করিয়া আবিভূত 
হয়; ক্ুতরাং বিষয়-সকলের প্ররুত ভাব এক 
রূপ এবং উহারদের আবির্ভাব আর এক কূপ । 
ইন্ডিয়বোধ-সহকারে বিষয়ের আবির্ভাব, 
আশ্রে দেশ কালে প্রতিভাত হইলে, পশ্চাতে 
উনার স্বরূপ-গত লক্ষণ-মকল বুদ্ধি-সংক্রোন্ত 
প্রজ্ঞার যোগে অভিব্যক্ত হয়| ব্ষয়-সকল 
বাস্তবিক অনেক, অভাঁবাত্মক, ও পরাধীন, 
অথচ উহার! এক ভাবাত্মক এবং স্বাধীন 
রূপ ছদ্ম বেশু ধরিয়া দেশ কালে প্রবেশ 
করত ইক্ড্রিয়-প্রহরি-গণকে গ্রবঞ্চিত করে, 
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কিন্তু বুদ্ধি মেই ছগ্ম-বেশ ভেদ করিয়া বিষ- 
য়ের বাস্তবিক লক্ষণ-সকন অবগত হইতে 
চেষ্টা করে; এবহ প্রজ্ঞাতে উক্ত লক্ষণ- 
সকল আঁবতথ-রূপে গ্রকাশমান হয়| 
অতএব বিষয়-সকল ইক্ট্রিয়সমক্ষে থে 
রূপ দেখায় তাহা অত্য নহে তাহ। ভান 
মাত্র, তাহ! জ্ঞান নহে__-তাহা বোধ মাত্র । 
যথ] ১--ইন্ড্রিযসমক্ষে সুর্য অতিশয় অণ্পা- 
যতন বলিয়া বোধই হইতে পারে,_জান! 
হইতে পারে ন1)--কেবল বুদ্ধি-দ্বারাই জান! 
হইতে পারে যে, উহার আয়তন বাস্তবিক 
অতীব স্ুবিশাল। এই জন্য ইক্ড্রিয়-ক্রিয়াকে 
ইক্জ্রিযবোধ বল! যেমন সঙ্গত, ইন্ডরিয়-জ্ঞান 
বল কখনই সে প্রকার সঙ্গত নহে। একটা 
হপিগুকে হস্তে ধারণ করিলে ইক্দ্রিয়সমক্ষে 
আপাততঃ বোধ হয় যে, এই একটি বিষয়কেই 
কেবল আমি উপলব্ধি করিতেছি ১ কিন্তু বাস্ত- 
বিক এই যে, উহাকে আমরা আপন হস্ত- 
দেশ হইতে এবং অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক 
করিয়। অবলোকন করিতেছি, স্থতরাৎ অন্যান্য 
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সস্তকেও সঙ্গে সরে উপলদ্ধি করিতে হুই: 
তেছে। দ্বিতীয়তঃ হ্যৎপিগু-টাকে সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ দেখয়া বোধ হয় যেন, উপস্থিত চেতন- 
ভাব উহার মধ্য হইতে ্র্তি পাইতেছে 
কিন্তু বাস্তবিক হা অচেতন বস্ত--উহার 
ভিতরে কোন ভাব নাই। ততৃতীয়ত্ুঃ বোধ 
হয় যেন উহা আপন শক্তিতে স্থিতি করি- 
তেছে; কিন্তু বাস্তবিক উহা অসচেতনবৎ 
স্বাধীন বস্তু নহে--সুতরাৎ উহা অনোর অধা 
নেই অবস্থান করিতেছে । 

এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, বিষয়-সকল 
ইক্ড্রিয়সকাশে যে রূপে আবিভূতি হয়, তাহা! 
উহারদের স্বরূপের অবিকল গ্রতিরূপ নহে। 
যেমন এক ব্যক্তি স্বরূপতঃ সাধু নহে, আপ 
নাকে আপনি মাধু বলিয়া জানে না,_অথচ 
সাধু-সমাজে যথাসাধ্য সাধু-ভাব প্রকাশ ক- 
রিতে বাধ্য হয়; সেই রূপঃ বিষয় আপনাকে 
আপনি অত্য বলিয়। জানে না, অথচ বিব- 
ধীর মমক্ষে যথা সাধ্য সত্য-ভাঁব. প্রকাশ 
করিতে বাধ্য হয়। বিষয়ের মায়া-জাল, বিষ- 
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যের ক্লত্রিমতা, এই প্রকার বচন-সকল 
পুরাতন কালাবধি যাবতীয় তত্ব-বিৎ-গণের 
গ্রন্থে সম্মানিত হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু 
আত্মারও যেএরূপ ক্লত্রিমতা হইতে পারে, 
এবং ততোধিক আশ্ধ্যের বিষর--পরমা ত্মা- 
রও যে এরপ রুত্রিমতা হইতে পারে, ইহা 
কেবল আধুনিক ইউরোপায় কোন কোন তত 
বি পগ্ডিতের গ্রন্থ-মধ্যেই দেখিতে পাওয়। 
বায়। পরন্ত শেষোভ আশঙ্কা যে নিতান্ত 
অমুলক তাহার আর সন্দেহ নাই; কারণ, 
'পরমাত্বা যখন সর্বতোভাবে স্বাধীন, তখন 
তিনি যে আপনাকে অসত্য-রূপে প্রকাশ 
করিবেন, ইহা ত একেবারেই অমস্তব 

এতদ্বতীত,_কোন মনুষ্যই জ্বান-সন্তবে আপ- 
নার নিকটে আপনি অমত্য-রূপে প্রকাশ 
পাইতে ইচ্ছা] করে না, কেবল অজ্ঞতা বশতই 
মনুষ্য ওরূপ করিতে বাধ্য হয়। মন্য্য অপনি 
এক রূপ হইয়া অন্যের নিকটে আর এক রূপ 
দেখাইলে, তাহ। কিছুই আশ্চধ্য বোধ হয় না 
বটে, কিন্ত আপনার নিকট হইতে আপনার 
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স্বভাব এ ূপ গোপন রাখা কি প্রকারে সস্তৃব 
হইতে পারে ? ইহা অস্বীকার করা যাইতেছে 
না যে, ব্যক্তি বিশেষ ব্ষিয়-মায়াজালে এরূপ 
আচ্ছন্ন হইতে পারে যে, মে ব্যক্তি অভিমান 
বশতঃ আপনি বাস্তবিক ক্ষুদ্র হইয়াও আপ: 
নাকে মহ মনে না করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে, 
পারে না ;_এখানকার কেবল এই মাত্র তাহ. 
পথ্য যে, আত্মা ষে পরিমাণে স্বধর্মমানুযায়ী, 
অর্থাৎ উহা যে পরিমাণে জ্ঞানবান ও স্বাধীন, 
মেই পরিমাণে উহা? আপনার নিকটে বথার্থ 
রূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে; কারণ, আত্মা 
স্বাধীন-রূপে ও সজ্ঞান-রূপে কেন যে আপ 
নাকে আপনি প্রতারিত করিবে, ইহাঁর এক- 
টুকুও অর্থ হইতে পারে না। আরও এই 
দেখা যায়যে, সাধু মহাত্মা অনে/র নিকটেও 
আপনাদিগকে অসত্য রূপে গ্রকাঁশ করিতে 
ইচ্ছ! করেন না, প্রতীত ইহারা আপনা- 
দের পবিত্র অন্তঃকরণকে আাধারণ-সমক্ষে 
যথার্থ-রূপে প্রকাশ করিতেই সর্বদা যত 
পাইয়া থাকেন। ঈশ্বরের ভক্তেরাই যখন 
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এই রূপ, তখন স্বয়ৎ ঈশ্বর আমারদের 
ক্ষুধিত আত্মাসমক্ষে আপনাকে যে রূপ 
প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ঠিক সত্য কেন 
1 হইবে? অতএব ইক্ড্রিয়ণই মায়ার 
রাজ্য বা আবির্ভাবের রাজ্য, বুদ্ধি আপে- 
ক্ষিক সত্যের রাজ্য বা ভাবের রাজ্য, প্রজ্ঞা 
পরম সত্যের রাজ্য বা প্রভাবের রাজ্য ৷ 

ইজ্জিয়গ্রণকে অবিশ্বাম করাই জ্ভান-উপা", 
জ্জনের প্রথম মোপান; কেন ন! মায়াকা 
ইক্ডজ্রিয়গণের প্রতিকূলে ষংগ্রাম করিয়াই 
বুদ্ধি সত্য-রাজ্যে আপন অধিকার বিস্তার 
করিতে অমর্থ হয়। উদ্বাহরণ;-কুধ্য পৃথি- 
বীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে না, কিন্তু পৃথিবী 
সুধ্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে * দুরস্থিত নক্ষত্র- 
বিশেষ চক্ষুতে এক-সংখ্যক দেখা যায় কিন্তু 
বাস্তবিক তাহ] দ্বিমংখ্যক ; সুধ্যের আলোক 
একই প্রকার দেখ। ঘায়, কিন্তু বাস্তবিক উহা 
সপ্ত প্রকার বর্ণের সংমিশ্র ; মোহ বশত মনে 
হয় যে, বিষয় স্বাধীন, আত্মা পরাধীন ;-কিন্তু 
বাস্তবিক আত্মা স্বাধীন, বিষয় পরাধনী ; এই 
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রূপ আরও ভুরি ভূরি উদ্দাহরণ উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে । এত ক্ষণ যাহা বলা হইল, 
তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইক্জিয়গণ 
নিতান্পই অবিশ্বাসের পাত্র, বুদ্ধি কতক 
বিশ্বাসের যোগ্য, ও প্রজ্ঞ1 সম্পূর্ণ বিশ্বাদ- 
'যাগা। 

বর্তমান স্থলের লঠা দেখিয়! সহম! এই 
একটি প্রশ্ন উদ্ধাপত হইতে পারে যে, মুল- 
তত্ব সকলের তিনটি সোপান,দেশ কাল. 
ব্ষিয় বিষয়ী, ঈশ্গর জগৎ; ইহার মধ্যে উচ্চতম 
সোপানের সহিত মধ্যম সোপানের যেমন 
একটি মিল আছে, অধওস্থিত মোপানের 
মহছিত সেরূপ না হইবার কারণকি? ইহার 
প্রতি আমারদের বক্তব্য এই যে, অধঃস্থিত 
মসোপানেও জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছা মুলক সম্ব- 
ন্বের একপ্রকার নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে, 
যথা; কালের থে তিনটি অবরব (ভূত, 
ত্রমীন, ভবিষ্যৎ ) তথায় বিন্যস্ত হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে ভূত কালের সহিত জ্ঞানের 
বিশিউরূপ সম্বন্ধ, বর্তমানের সহিত ভাবের 


[| ১০৯ ] 


বিশিক্ট-রূপ মন্ৃন্ধ, এব ভবিষ্যতের সহিত 
ইচ্ছার বিশিউট-রূপ মন্বন্ধ. স্পউ-রূপে দেখিতে 
পাওয়া যায়, বথা;-যাহা পুর্বে ছিল ব। 
হইয়াছে, তাহাই আবিষ্কার করা জ্ঞানের 
সবিশেষ লক্ষ্য। দ্বিতীয়তঃ, সুখ দুঃখ, 
ক্ষুধা ভৃষ্1 যাহা! বর্তমান, অথবা ভূত- 
পূর্ব বা ভাবি সুখ দুঃখ-বাহা কণ্পনাতে 
ঠিক ঘেন বর্তমান, তাহারই গ্রতি--বর্তমান 
কালেরই প্রতি--ভাবের অবিশেষ লক্ষ্য | 
তৃতীযতঃ, ইহ। অতীব স্পন্ট যে, ভবিষাৎু 
কাধ্যের প্রতিই ইচ্ছার সবিশেষ লক্ষ্য । এই 
রূপ দেখা যাইতেছে যে, বিষরীর--একত্ 
ভাবাত্মকতা এবং স্বাধীনত1--এ তিনটির সঙ্গে 
যেমন, কালের-ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ 
এতিনটির সঙ্গেও তেমনি, জ্ঞান ভাঁব এবং 
ইচ্ছার সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে । 

তৃতীয় গ্রস্তাব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্পউ- 
রূপে স্থাপিত হইয়াছে যে, বুদ্ধি-চাঁলনাতে 
আমারদের আপনাদেরই কর্তৃত্ব সগ্রমাণ হয়; 


এক্ষণে, গ্রজ্ঞাতে উক্ত কর্তৃত্বের যে রূপ 
১০৪ 
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নি্পয়োজনীয়তা, তাহাই প্রদর্শন করা যাই- 
তেছে। আমারদের আপনারদের বলে 
সত্য জানাতে বুদ্ধির প্রভাব ব্যক্ত হয়, 
পরন্ত সত্যের বলে অতা জানাতে প্রজ্ঞারই 
মাহা প্রকাশ পায়। অত্যের বলে জানা, 
মন্জলের বলে কার্ধ্য করা, এবং সৌন্দধ্োর 
বলে প্রীতি করা, এ তিনটি একই প্রকার 
উন্নত অবস্থার কাধ্য। মতো বিশ্বাম, 
ফোন্দর্ধে অনুরাগ, এবং মজলে উৎসাই,- 
ইছাতেই প্রজ্ঞার প্রাধান্য, ইহাতেই মনু 
প্ত্ব। নিক্ষলঙ্ক সৌন্দর্য যখন আঁমার- 
দের মম্মুখেঃ তখন কি আমরা যুক্তি ও কর্তৃতৃ 
সুরঃসর তাহাতে প্রীতি সমর্পণ করি? না] 
আমাদের প্রীতি আপনা হইত্বেই উচ্ছ্বসিত 
হইয়া উঠে? এই রূপ, অবিতথ ত্য যখন 
আমারদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে বিরাজ করে, 
তখন আম'রদের বিশ্বাস আপনা হইতেই 
আবিভূর্ত হয়; এবং যখন অমায়িক মঙ্গল 
আমারদের জঅম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন 
আপনা হইতেই আমাদের উৎসাহ প্রজ্বলিত 
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হইয়া উঠে। ইহাতে এই প্রতিপন্ত্র হই- 
তেছে যে, পরমাত্মা আমাদের ব্যাকুলতা ও 
একান্ত আগ্রহ দেখিয়া! এবং প্রার্থনা শ্রবণ 
করিয়া! যখন ক্লপা-পুর্ধক আপনাকে আমার- 
দের নিকট পরিষ্ষার-রূপে ব্যক্ত করেন, তখন 
আখারদের জ্ঞান প্রীতি কর্তৃত্ব ও সমুদায় 
মনের বৃত্তি যথোচিত চরিতীর্তা-পথে মহ- 
জেই ধাবমান হয়, এবং তাহাতে আমর! 
যপরোনাস্তি ক্লতার্থ হই। আমারদের 
আপন কর্তৃত্ব যে রূপ বুদ্ধির গ্রাঁণ, ঈশ্বরের 
প্রতি বিশ্বাস ও অরদ্ধ। সেই রূপ প্রজ্ঞার প্রাণ । 
ঈশ্বরের বাক্য-স্বরূপ প্রজ্ঞ।-নিহিত সত্য-নকলে 
ঘর্দি আমারদের শ্রদ্ধার হানি হয়ঃ তাহ! 
হইলে কেবল তর্ক-মাত্রের বলে আমরা 
কখনই উহারদিগকে আয়ত্ত করিতে পারি 
না। যে ব্যক্তি বলে যেনঈশ্বর নাই, অথব! 
আমি নাই, অথবা বাহ্য বস্তু নাই, তাহার 
সহিত এ-সকল বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক 
করিতে গেলে অনর্থক বাক্য ব্যয় ভিন্ন আর 
কোন ফলই দর্শিতে পারে না । ঈশ্বর স্বয়ং 
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আমারদিগকে বলিতেছেন যে, “তুমি বাস্ত- 
বিক পদার্থ, শ্ত্যুর হন্তেও তোমার বিনাশ 
নাই”__াহার এ কথায় অবিশ্বাস করিয়া 
ফলকি? তিনি বলিতেছেন যে, “কলের 
উপরে আমি বিরাজমান আছি, সকলেতেই 
মঙ্গল হইবে, ভয় নাঁই»'__ইহাঁতেই বা অবি- 
শ্বাম করিয়া ফল কি? উক্ত-মকল বাঁকোর 
প্রতি বিশ্বামের অধিকার যাহা আমরা প্রাপ্ত 
হইয়াছি, তাহা কি বছু-মুল্য নহে? তাহাতে 
কি আমারদের আত্মার তৃপ্তি হয় না? সত্যে 
বিশ্বান ন| করিয়া অসত্যে বিশ্বীস করাই কি 
শ্রেয়ঃ? অতএব উক্ত প্রকার বিশ্বা কোন 
অংশেই পরিত্যজ্য নহে, গ্রত্যুত অর্বতো 
ভাবে অবলম্বনীয় ;--“মাহং ব্রন্ম নিরাকুধযাং 
মা মন! তরঙ্গ নিরাকরোৎ অনিরাকরগমন্ত” 
স্বতঃ-সিদ্ধ সত্য-সকল যে নিতান্ত বিশ্বাস- 
যোগ্য, ও সে বিশ্বাস যে ঈশ্বরের প্রতি আদ্ধা- 
সাপেক্ষ, তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া 
যাইতেছে । ইংলপ্ীয় বিখ্যাত পণ্ডিত সর. 
উইলির়ম হামিল্টন এই রূপ মত ব্যক্ত করি- 


যাছেন যে, “কতকগুলি সত্য, যাঁহাঁকে আমর 
স্বতঃ-মিদ্ধ বলিয়। বিশ্বাস করি, তাহা যখন 
আমর বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারি না, 
তখন তদ্বিষয়ে আমরা হ।কি না কোন কথ! 
কহিবারই অধিকারী নহি" এতদুপলক্ষে 
আমারদের বক্তব্য এই যে, আমারদের বুদ্দি 
উক্ত প্রকার সত্য-বিশেষকে সম্যক্রূপে 
আয়ন করিতে পরাভৰ মানিলেওঃ আমর! 
তাহাতে বিশ্বাম না করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে 
পারি না; এবৎ তাহাতে বিশ্বাম করিবার 
অধিকার আমারদের সম্পর্ণ আছে ও তাহাতে 
অবিশ্বাম করিবার লেশ মাত্রও অধিকার 
নাই। এতদ্বিরুদ্ধে কথিত মহাত্মার যুভি- 
প্রণালী এই রূপ 3 যথা, আকাশ অসীম-- 
ইহাঁও আমরা জানিতে পারি নাঃ আকাশ 
যে অসীম নহে-ইহাও আমরা জানিতে পারি 
ন। ইহার প্রমীণ,গ্রথমতঃ, আকাশকে 
আমরা যত পরিমাণ আয়ত বলিয়া জানিতে : 
পারি, উহাকে তাহা হইতেও অধিক আয়ত 
বলিয়। না জানিলে উহাকে অমীম বলিয়| 
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জান! হয় না; এই রূপ আকাশের আয়তন 
আঁমারদের জ্ঞানের অতীত হওরাতেই উহা 
অসীমবূপে প্রকাঁশ পায়, সুতরাং উহার অসী- 
মতা_জ্ঞান কর্তৃক অবধারিত হওয়া! অমস্তব | 
দ্বিতীয়তঃ) ইহাও বলিতে পারা ঘায় ন! যে, 
আকাশের সীমা আছে; কেন না, যদি বল! 
যায় যে, আকাশ এই টুকু, তাহ! হইলে উহ 
ষে; তাহা হইতেও আর একটুকু অথিক, ইহা 
বলিবার বাঁধা কি? অতএব ইহা যেমন 
জানিতে পারা ষায় না ষে, আকাঁশ অনীম, 
ইহাঁও সেই রূপ জানিতে পারা যায় না যে, 
আকাশের সীমা আছে । সর্‌ উইলিয়ম হামি- 
ল্টনের এই রূপ দ্বৈধবজনক তর্ক বিতর্ক সত্য- 
জ্যোতিকে নির্বাণ করিতে উদ্যত্ত হইলেও) 
সত্য-জ্যোতি তাহাতে আন্দোলন পাইয়া 
যে আরও প্রস্থলিত হইয়া উঠিবে, ইহা ক্ছ 
মাত্র বিচিত্র নহে । সকল মনুষ্যই নিঃমংশয় 

রূপে জানিতেছেষে, আকাশ অসীম, কিন্তু 
আকাশের সীম! আছে ইহা! বিশ্বাস করিতে 
কেছই সমর্থ নহে; এতদবস্থায় কোন্‌ বিচাঁকে 


৪8৮: 


সিদ্ধ হইতে পারে থে, আকাশের অনীমতা ও 
সদীমতা উভয়ই জ্ঞানের চক্ষে সমদৃর্ি-ভাজন? 
অতএব এ বিষয়ে আর অধিক বাক্য-ব্যয়ের 
কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই । কিন্তুষদি এ রূপ 
প্রশ্ন করা যায় ষে, আকাশের অসীমতা আমরা 
কি রূপে অবগত হই? তবে ইহার যথোচিত 
প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক । আমারদের জ্ঞান 
শরীর-পিগরে কিয়ৎ পরিমাণে আবদ্ধ হও. 
রাতে, উহা সমুদায় আকাশকে সমান দৃষ্টিতে 
নিরীক্ষণ করে না; আপনার শরীর-গত আকা- 
শকে সর্বাপেক্ষা নিকটবত্াঁ মনে করে, এবং 
তাহা! হইতে যে আকাশখণ্ড যত বিচ্ছিন্ন, 
তাহাকে ততই দুরবর্তা মনে করে; কিন্ত 
যদি আমাঁরদের জ্ঞান কিছু মাত্র দেহ-বদ্ধ 
ন! হইয়!,এশ্বরিক জ্ঞানের ন্যায় সর্বতোভাবে 
বিশুদ্বা হইত, তাহা হইলে অমীম আকাশকে 
'আমরা একই নিরপেক্ষ দিতে এককালেই 
অবলোকন করিতাম, তাহাতে আর অংশয় 
নাই। অতএব ঈশ্বরের নিরপেক্ষ ও অমা- 
য়িক জ্ঞানের প্রতি আমারদের বিশ্বাম অটল 
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থাকাতেই তীহার সম-দৃষ্টিভাজন অসীম 
আকাশের অস্তিত্বে বিশ্বীন না করিয়া আমরা 
ক্ষান্ত থাকিতে পারি না; “জলে স্থলে শুন্য 
যে সমান ভাবে থাঁকে” “সর্বত্র আছে গমন, 
অথচ নাহি চরণ) কর বিন! করে গ্রহণ, নয়ন 
বিনা সকল হেরে”। আমরা আপনার যাহ। 
জানি, তাহারই কেবল অস্তিত্ব আছে,ও অন্য 
ব্যক্তি যাহ! জানে তাহার অস্তিত্ব আছে কি 
না সন্দেহ-স্থল,_এ রূপ বল| যেমন স্পর্দ। 
মাত্র; আমরা আপনার। অসীম আকাশকে 
জ্ঞানে ধারণ করিতে পারি না বলিয়। উহা 
'আঁছে কি না সন্দেহ-স্থল-__-এ উক্তিও সেই 
রূপ। কেন ন| উহাঁকে জ্ঞানে ধারণ করিতে 
আমরাই অশক্ত, ঈশ্বর কদাপি অশক্ত নহেন; 
অতএব যদি ইহা! স্বীত হয় যে, আমর] যাঁহা 
নাও জানি, তাহার অস্তিত্ব থাকিবার বাধা 
নাই, এবং ঈশ্বর যাহা জানেন তাহার অবশ্যই 
অস্তিত্ব আছে, তাহ! হইলেই অসীম আকা- 
শের অস্তিত্ব আর্পনা হইতে অনুগমন করে। 
ইহাতে এই দেখ! যাইতেছে যে, অসীম 
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আকাশের অস্তিত্বে যথোচিত বিশ্বাম করিতে 
গেলে ঈশ্বরের পুর্ণ জ্ঞানে বিশ্বাস কর! অগ্থে 
আবশ্যক; পূর্ণস্বরূপ পরমাঝআ্মার প্রসাদেই 
আমরা অসীমের ভাব প্রাণ্ত হইয়াছি, নতুবা 
কেবল যুক্তি মাত্র দ্বারা আমর1 কোন কালেই 
উক্ত ভাব উপার্জন করিতে সমর্থ হইতাম 
না। এই রূপ, আমারদের আত্ম! এব বহি- 
ববস্ত-সকল অনন্ত কাল বর্তিয়1! থাকিবে, এ 
বিশ্বীমটিও অনন্ত-স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস- 
সাঁপেক্ষ ;এবখ আর আর স্বতঃ-মিদ্ধ মতা- 
সন্বন্ধেও দেখান যাইতে পারে যে, পরমাত্মার 
প্রতি বিশ্বাস বাতিরেকে উহাদের বিশ্বসনীয়তা। 
মমুলে নির্মল হইয়! পড়ে । পুনর্ধার এই 
জিজ্ঞাম্য হইতে পারে বে, ঈশ্বরের পুর্ণত। 
আমর] কি প্রকারে অবগত হই ? ইনার প্রত্যু 
তর দেওয়া যাইতেছে । আমর! ঘদি আপনার 
প্রতি পক্ষপাত-শুন্য হইয়া! সত্যের প্রতি মনঃ- 
সমাধান করি, তাহা হইলে আমরা আপনার। 
যে কত অপূর্ণ, তাহা একেবারেই আমাঁরদের 
ভ্তান-গোচর হইবে, কেন? না পূর্ণতার 
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ভাব আদর্শ-রূপে আমাদের আঁত্মার অভ্য- 
স্তরে স্বতই বিরাজমান রহিরাঁছে ; এই মহান 
আদর্শের প্রতি যখন আঁমারদের দৃষ্টি যায়, 
তখন কাঁজেই আমারদের আপনারদ্দিগকে 
তাহার তুলনায় অতীব অকিঞ্চন বলিয়! হৃদ: 
ঘন্গম হয়। কেহ বলিলেও বলিতে পারেন 
যে, পৃথিবীতে এ ূপ ভূরি 'ভুরি উৎ্রু্ট 
সামগ্রী বিদ্যমান আছে, ফাহার তুলনায় 
আপনাকে এ কূপ অকিঞ্চন মনে হওয়। 
কিছুই বিচিত্র ন্বে। ইহার উত্তর এই বে, 
যখন আমরা নির্জনে উপবেশন-পুর্বক বছি- 
বিষয়সকল হইতে মনকে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া, 
আপন আত্মার প্রতি প্রণিধান করি, তখনই 
আরও বিশিষউ-ূপে আপন প্রগাঁট অকি- 
ঞুনতা আমারদের অন্তরতম প্রদেশ পধ্যন্ত 
আক্রমণ করে; এবং যত কেন উৎক্ুষ্ট বনু- 
মূল্য সামগ্রী মে অবস্থায় আমাদের অন্তঃক- 
রণের নিকটস্থ হউক না, অমনি তাহার মুল্য 
একেবারে শ্যত্তিকাসাৎ হইয়া পড়ে । অত- 
এব অন্য কোন কারণে নহে? কেবল এক 


| ১১৯ ] 


পুর্ণতাঁর ভাঁব আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে 
জাঁগরূক হওয়াতেই, আমর!, তাঁহার অমক্ষে 
নতমস্তক ন| হইয়া কোন বরূপেই নিস্তার 
পাইতে পারি না। এই পূর্ণতার ভাঁবকে 
আমরা আপনারা ভাবিয়া চিন্তিয়া আনয়ন 
করিতে পারি নাঁ, প্রত্যুত উহা|! আপনা হই 
তেই স্বীয় গুরু তার ও স্ব্ণাঁয় মহিমা সহকারে 
অতীব শুভ ক্ষণে আমারদের আত্মাতে আ- 
সিয়া উদ্দিত হ্য়। অতএব আমারদের অপূর্ণ 
আত্ম! ইইতে নহে__পূর্ণস্বরূপ পরমাত্মা হই- 
তেই পূর্ণতার ভাব প্রকাশিত হইতেছে । 

এই রূপ দেখা যাহতেছে যে, পূর্ণতার 
ভাব আমারদের বুদ্ধি-দ্বারাঁ কোন রূপেই 
প্রাপ্য নহে, অথচ প্রজ্ঞা উহার প্রতি নিঃমং- 
শয়-ব্ূপে বিশ্বাস স্থাপন ন! করিয়া কিছুতেই 
ক্ষান্ত হইতে পারে না। এখানে পুনর্বার 
এই একটি জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, গ্রজ্ঞা 
কেমন করিয়া বুদ্ধির অগম্য সত্য-সকলকে 
উপলব্ধি করে? ইহারও উত্তর দেওয়1 যাই- 
তেছে।-বুদ্ধি-চালনার একটি প্রকরণ-পদ্ধতি 
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আছে, কিন্তু প্রজ্ঞার মে রূপ কোন প্রকরণ 
নাই। বাস্তবিক সত্য-সকলের দিকে বুদ্ধি 
ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয় বটে কিন্তু কোন 
কালেই উহ! প্ররূত গম্য স্থানে উত্তীর্ণ হইতে 
পারে না, উহা! কোন দত্যেরই শেষ পধ্যন্ত 
পারদশর্ী হইতে পারে না। পরন্ত গ্রজ্ঞ। 
একেবারেই বাস্তবিক সতো গিয়া বিশ্রাম করে। 
বুদ্ধি এবং বুদ্ধির সিদ্ধান্ত এ দুয়ের মধ্যে 
মুক্তি-প্রকরণ-রূপ ব্যবধান অবস্থিতি করে, 
কিন্তু প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞার সত্য, এ দুয়ের মধ্যে 
কিছুই ব্যবধান নাই; লুতরাং বুদ্ধি-সন্বন্ধেই 
জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, উহা কি প্রকরণ 
দ্বারা ধত্য উপলব্ধি করে, কিন্ত প্রজ্ঞা -সন্বন্ধে 
ওরূপ জিজ্ঞাম! নিতান্তই অর্থহীন । উদ্দা- 
হরণ ;-বুদ্ধি দ্বার আত্মাকে জানিতে গেলে 
সে জানার কখনই শেব হয় ন1, সুতরাং 
আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা সুকঠিন হয়; 
“ নেতি নেতি” ইহা নহে ইহা নহে--এইরূপ 
অশেষ প্রকরণ দ্বারা বুদ্ধি আত্মাকে ধরিতে 
যায় কিন্তু কৌন কালেই ধরিতে পারে না । 
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অসীম আকাশকে বুদ্ধি, খন ইহা নহে 
ইহা! হইতেও অধিক, তাহা নহে-তাহা হই- 
তেও অধিক) এই রূপ “নেতি নেতি”-প্রকরণ 
দ্বার আয়ত্ত করিতে যায়ঃ তখনও উহা এক" 
পই পরাভব মানে । কিন্ত গ্রন্া, তর্ক বিতর্ক 
৪ যুক্তি-রূপ গ্রকরণ বাতিরেকেওঃ একেবা; 
রেই জানিতেছে যে, আমারদের জীবাছ্ু' 
আছে, অসীম আকাশ আছে, পূর্ণ-স্বরূপ 
পরমাত্মা আছেন, ইন্যাদি । অতএব যাহার! 
প্রজ্ঞার প্ররুত্তি-বিয়ে অনভিজ্ঞ, ভাহারদের ই 
মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় যে, কি প্রকরণ 
দারা প্রন্জা পুর্ণ-স্বরূপকে উপলদ্ধি করে 
অনাথ] এ প্রশ্ন নূলেই উদ্থাপিত হইবার 
সম্ভাবনা নাই । বুদ্ধি-প্রকরণ দ্বারা সত্য উপা- 
জ্জন করাতে আমারদের আপনাদেরই কর্তৃত্ব 
প্রকাশ পায়; কিন্তু কোন প্রকরণকে অপেক্ষা! 
না করিয়া সত্যের বলে সত্যে প্রত্যয় করাতে, 
সত-ন্বরূপেরই কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। আমা- 
রদের আপন কর্তৃত্ব যেমন বুদ্ধির প্রাণ সত্য 


স্বরূপ পরত্রঙ্গে বিশ্বা মেই রূপ প্রজ্ঞার 
২৯ 
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প্রাণ। এই স্বাভাবিক বিশ্বাস, যাহ; কোন 
প্রকরণ-পরতন্ত্র নহে, তাহাকে আত্ম-প্রত্যপ্ 
বহে 5 এবৎ বিনা প্রকরণে যে জ্ঞান আমার- 
দের আত্মাতে আপনা আপনি আবি তত 
হয়, তাহাই সহজজ্ঞান শবে উদ্ভ হই- 
রাছে। অহজ শব্দের অথ মজে মন্গে জাত 
মাতা থাকিলেই যে জ্ঞান তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
আবিভূতি হয়, তাহাই সেই প্রজ্ঞা-মুলক মভজ 
শ্কান। এই আঙ্ম-প্রত্াযয় এবং মহান 
সহকারেই প্রজ্ঞা, বুদ্ধির অগ্রাপ্য বাস্তবিক 
সত্যসকলকে ঈশ্বর-প্রসাদে উপলব্ধি করিও 
থাকে; এবহৎ প্রজ্ঞা যাহা বলে, তাহাতে 
বিশ্বাস ব্যতিরেকে উপার়ান্তর নাই। 

চতুর্থ প্রস্তাৰ। এই গ্রন্থের প্রথমাবথি 

যে কয়েকটি মুলতত্তব অবলম্বন করিয়া চাঁল- 
ছি অথচ যাহার বিষয়ে প্রমাণাদি প্রদশন 
করিতে আমরা নিতান্তই বিমুখ হইয়াছি, 
তাহা এই ;_-কাধ্য-কারণের মুলতত্্ব, বন্ধ 
গুণের মুলতত্ত্, এক্যানৈক্যের মুলতন্ত্ব। এই 
কয়েকটি ঘুলতত্ব-বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন 
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না করাতে, আপাতত আমাদের খত 
কট মনে হইতে পারে; কিন্তু বাস্ত 
বিক. এই যে, উল্লিখিত তিনটি খুলতত্ 
কোন রূপ গ্রশ্নাণ-দ্বার। প্রমেয় হইতে পারে 
নাঃ গ্রতুত যে কোন প্রমাণ আমাদের 
জ্ঞানের নিকটে গ্রাহ ভয়, তাহ! এ তিনটি 
মূল-তত্রেরই প্রসাদে হইয়া থাকে । যথা ১ 
কাধ্য-কারণের মুলতত্বে ঘি কোন বাজি 
বিশ্বাম না থাকে, তবে তাহার নিকটে 
কোন কিছু প্রমাণ করিবার অময়ে, তদুপ- 
লক্ষে আমর! যে কোন কারণ উল্লেখ করিব, 
সেই কাঁরণেরই কারণত্ব-বিষয়ে তিনি সংশর 
করিবেন; এই রূপ যিনি কারণের কারণ 
বিষয়ে অবিশ্বাম করিলেন, কোন্‌ যুক্তিতে 
তান প্রমাণের শ্রমাণত্ববিষয়ে বিশ্বীজ করি, 
বেন ? অতএব কাধ্য-কাঁরণার্দি মূলতর্তসকল 
বিশ্বাম ব্যতিরেকে, প্রমাণের গ্রাহ্য হইতত 
পারে ন! 

পরন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধে। 
কারধ্য-কারণাদ্দি মুলতত্বসকল লইয়া এখ- 
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নও যে রূপ তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, 
তাহাতে বর্তমান গ্রন্থে তদ্বিযয়ের আন্দোলনে 
একেবারে ওদামীন্য অবলম্বন করা কোন 
মতেই বিধেয় নছে ; অতএব কাধ্য কারণের 
ভাব কিরুপ, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়। 
ঘাইতেছে । এটি জ্ঞানকাণ্ড, এই হেতু 
ততীয় অধ্যায়ে কেবল জ্ঞান-সম্বন্ধেই প্রদ- 
শিত হইয়াছে যে, বিষয়ী স্বাধীন *ও বিষয় 
পরাধীন ; কিন্তু আনুষহ্দিক-রূপে ইহাও 
দর্শাইতে ত্রুটি করা হয় নাই যে, শক্তির 
সহিত ইচ্ছারই বিশিষ্ট-রূপ মন্বন্ধ ; এই জন 
ইচ্ছা-সম্বন্ধে যে রূপ বিষয়ীর স্বাধীনতা ও 
বিষয়ের পরাধীনতা, তাহার প্রতি কিঞ্চিছু 
প্রণিধান করিলেই বর্তমান প্রস্তাবের যথে্$ 
মীমাংসা হইতে পারিবে । ইহা যেমন 
স্বতঃ-সিদ্ধ যে, জ্ঞান-দ্বারা অন্যকে জানিতে 
হইলে আপনাকেও সঙ্গে সঙ্গে জীনিতে 
হয়; ইহাও সেই বূপষে, ইচ্ছ! দ্বারা অন্যকে 
নিয়মিত করিতে হইলে আপনাকেও সঙ্গে 
সঙ্গে নিয়মিত করিতে হয় । উদাহরণ )- 


হন এ 


পদ-দ্বয়কে পরিব্রজন-কাধ্যে নিয়মিত করিতে 
হইলে, আপনাকে পরিব্রাজক-রূপে নিয়- 
মিত করা কাষেকাযেই আবশ্যক হয়। এই 
রূপ, আমরা মন্তিফ চালন1 করি, বাজ্ঞানে, 
ক্দ্িয় চালনা করি, অথবা কর্মেজ্িয় চালন; 
করি,_-যে কোন কাধ্য করি, তাহার জে 
আপনারদিগ্রকে মেই সেই কাধ্যের কর্ত। 
রূপে নিয়মিত না করিলে, তাহা কোন রূপেই 
সিদ্ধ হইতে পারে না! ইহাতে এই দেখ: 
ম'ইতেছে যে, বিষয়ী আপনার উপরে 
এবং অন্যের উপরে উভয়ত্রই কার্য গ্রকটন 
করিয়া! থাঁকে। পরক্ত ব্ষয়-সকলের প্রতি 
দষ্টিপাত করিলে, এই রূপ দেখা বায় 
থে. যদিও আকর্ষণাদি শক্তি-দ্বারা এক বিষয় 
অন্য বিষয়কে নিয়মিত করে বটে) কিন্তু 
কোন বিষয়েরই এরূপ সামর্থ নাই যে, তাহ! 
আপনি আপনাকে নিয়মিত করে। যথা; 
বিষয়-সকল আঁকর্ষণ-শক্তি দ্বারা আপনি 
আপনাকে আকর্ষণ করে নাঃ কিন্তু অন্য 
ব্ষিয-মকলকেই আকর্ষণ করে; বাঁধা-শক্তি 
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দ্বারা আপনাকে বাধ। প্রদান করে নাঃ অন্য- 
কেই বাঁধা প্রদান করে ২ প্রকাঁশ-শক্তির দ্বার! 
আপনার নিকট প্রকাশিত হয় না, বিষয়ীর 
নিকটেই প্রকাশিত হয়। এই রূপ দেখা 
বাইতেছে যে, বিষয়-সকল আপনাদের শক্তি- 
দারা আপনারদিগকে নিয়মিত করিতে কোন 
রূপেই সমর্থ নহে; স্ুুতরাৎ উহার থে, 
অন্যের শক্তি-দ্বারা নিয়মিত হইতেছে, ইহাতে 
আর সংশয় নাই: অতএব আমর! আপন 
আত্মাকেই দেখি, আর অন্য কোন বস্ত- 
কেই দেখি, সর্বত্রই কাধ্য-কারণের ভাব 
দেদীপ্যমাঁন রহিয়াছে) এবং এ ভাকটিকে 
ছাড়িয়া চল! জ্তানের পক্ষে নিতান্তই 
অনাধ্য। আমরা যখন ইন্জরিয়-দ্বারা একটা 
তরুকে প্রত্যক্ষ করি, তখন আলস্য, জড়তা, 
বা অজ্ঞান আনিয়া আমারদের কর্ণে এই 
রূপ কুমন্ত্রণ দিতে পারে যে, উহার আবার 
কারণ কোথায়? দেশ কালে যাহা গ্রতি- 
ভাত হইতেছে, তাহাই যথেষ্ট; কিন্তু 
বুদ্ধি সেই আলঙ্যকে পরাজয় করিয়া উক্ত 
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ইন্ড্রিয-গেচির বৃক্ষের গ্রতিমাকে আবির্ভাব 
মাত্রমনে করে এবং ভাব-রাজো তাহার কার- 
পান্বেষণে প্রবৃত্ত হয় ;) বুদ্ধি উক্ত রূক্ষের 
বাহ্য আবির্ভাব ভেদ করিয়া তাহার অভা- 
স্তরে যে একটি জীবনী শক্তি আছে, তাহ 
উপলক্ষ করিতে ব্যগ্র হয়। ইতিপূর্বেব পুনঃ 
পুনঃ উল্লেখ কর হইয়াছে যে, বিষয়ী স্বাধীন ; 
কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, বিষয়ী আপন 
ইচ্ছানুষারে স্বাধীন হয় নাই; ঈশ্বরের ইচ্ছা- 
বুসারেই উহথা স্বাধীন হইয়াছে, এবং নিয়ত 
কাল স্বাধীন-রূপে বন্তিতেছে, নুতরাং 
ঈশ্বরের ইচ্ছা-মন্বন্ধে আমরা মন্পুর্ণ পরা- 
ধীন। ঈশ্বর চাহেন যে, আমর! স্বাধীন 
হুই, এই জন্যই আমর! স্বাধীন হইয়াছ্ছি 
আমরা মর্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষের অধীন 
বলিয়াই, এমন যে অমুল্য রত্ব স্বাধীনতা, 
তাহা বিনা-আয়াসে প্রাপ্ত হইয়াছি। যেমন 
শরীরের অভ্যন্তরে একই আত্ম স্বাধীন রূপে 
কাঁধ্য করিতেছে; ষেই রূপ১কি জড়? 
কি আত্মা, প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে একমেবা- 
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দ্বিতীয়ং পরমাত্ম! ম্যক্‌ স্বাধীনতা-সহকারে 
কাম্য করিতেছেন । উশ্বর যিনি, তিনি সকল 
কারণের কারণ, সকল অধিপতির অধিপতি । 
ইন্উরোপীয় কোন কোন পণ্ডিত-সম্প্রুদ য় 
এই রূপ মত প্রকাশ করিয়া থাঁকেন ঘষে. 
“কার্ধ্য মাত্রেরই কারণ আছে” ইহা একটি 
কথার কথা মাত্র। ইহাদের মতে, যাহা 
কিছু আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তাহা 
কাধ্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, 
কারণ-সত্তা আমাদের জ্ঞানে এক বিন্দুও স্থান 
পাইতে পারে না; সুতরাং কাধা-বিশেষের 
কারণ আছে, ইহ! কেবল আমাদের মনের 
কণ্পন! মাত্র। ইহাদের প্রতি বক্তব্য 
এই যে, আমর! যখন আপনারদিগকে কোন 
কাধ্যের কর্তী-রূপে নিয়মিত করি, তখন সহত্র 
চেষ্টা করিয়াও মনকে এরূপ প্রবোধ দিতে 
পারি মা যে, উক্ত কাধ্যের আমরা আপনার! 
কারণ নহি? অতএব স্বাধীন কারণ যে 
আছে- ইহ আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে 
জাজ্বল্য-রূপে গ্রকাশ পাইতেছে। 


এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, 'আত্ম!র 
কারণত্ব আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি ; 
কিন্ত ূপ-রসার্দির কারণ-স্ব্ূপ কোন বহি- 
বস্তু যে আছে, ইহা আমরা নিশ্চয় রূপে 
বলিতে পারি না ; কারণ, আমরা যখন ইচ্ছা 
অহকারে পদ-ব্রজে চলিতেছি, তখন সেই 
ইচ্ছা-রূপ কারণ আমাদের জ্ঞানের অধি- 
কারের মধ্যে অবশ্থিতি করিতেছে-তাহাভে 
আঁর অন্দেহ নাই; কেন না, আমরা ইচ্ছা 
মাত্রেই মে ইচ্ছাকে নিরোধ করিতে পারি। 
কিন্তু, কৌন একটা বৃক্ষের কারণ-স্বরূপ বীছজকে, 
কেবলমাত্র আমাদের ইচ্ছা-দ্বারা আমর! 
কখনই প্রতিরোধ করিতে পারি না; ইহাতে 
কাষেই এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
বৃক্ষের অথব! অন্য কোন বহিবস্তুর কারণ 
আমাদের জ্ঞানের অধিকারের অভ্যন্তরে অব. 
স্থিতি করে না। এক্ষণে জিন্ভাস্য এই থে, 
যেকোন কারণ আমাদের জ্ঞানের অধিকা- 
রের বাহিরে স্থিতি করে, তাহা! আমরা কি 
রূপে অবগত হইব? ইহার প্রতি আমা, 
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দের বক্তব্য এই বে. আলোক যখন আমা- 
দের দর্শনে প্রতিভাত হয়, ভখন আমরা 
অনশাই এইরূপ প্রত্যয় করি যে, আমাদের 
নিজের ইচ্ছা-দ্বার7 নহে কিন্তু অন্য কোন 
কারণ-দ্বারাই আলোক স্ফুরিত হইতেছে। 
পারে আমাদের বুদ্ধি কতকগুলি চিহ্ন অব- 
লম্বন করিয়া, মেই কারণ-বিবয়ক আরও 
কতকগুলি বিশেষ তথ্যের মামাত্দায় প্রবৃত 
হগ়। এস্থলে জানা আবশ্যক যে, কাধ্য-কার 
ণের যুলতত্ব অবধারণ-বিষয়ে, বুদ্ধির কিছু 
মাত্র অধিকার নাই, “*কাধ্য-মাত্রেরই কারণ 
আছে” ইহা প্রজ্ঞাতে য্পরোনস্তি ফ্রব 
রূপে প্রকাশমান আছে বুদ্ধির কিসে 
অধিকার ? ন1 আবশ্যক-মতে প্রজ্ঞা হইতে 
সেই কাধ্য-কারণ-ভাবের যথোপযুক্ত মাত্রা 
আহরণ করিয়া, ইক্জিয-গম্য আবির্ভাব-মক- 
লেতে তাহাকে প্রয়োগ করে.-এই-রূপ কারো 
তেই বুদ্ধির যাহা কিছু অধিকাঁর। উদাহ- 
রণ ;_-আলোঁক দেখিবাঁমাত্র আমর! এইবূপ 
অবধারণ করি ধে, আলোকের কারণ আমর 
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আপনার নহি--অন্য কোন বস্ত্রই আলোকের 
কারণ; পরে যখন এই প্রকার জিজ্ঞানী উপ- 
স্থত হয় যে, সেকারণ কি প্রকার? তথন বুদ্ধি 
-প্রজ্তকাকে অবলম্থন করিয়া- তাহার এই 
রূপ প্রত্যুত্তর দেয় যে, আমারদের আপন 
ইচ্ছার অন্ন্ধে আমারদের আত্মা যেক্ধপ. 
আলোকের কারণ যাহা তাহা আলোকের 
সন্থন্ধে অবিকল সেই রূপ। পুনশ্চ দেশ 
কাল ঘটিত কতকগুলি চিহ্ন ধরি, বুদ্ধি 
কারণ-বিষয়ক কতিপয় বিশেষ বিশে 
তথা নিন্ূপণ করিতে পারে; কিন্তু প্রজ্ঞা 
নিহিত মুলতত্তের ন্যায়, বুদ্ধির কোন দিদ্ধান্ত 
একেবারেই আঅকাটা হইতে পারে না। 
যথা, আমরা যখন বুক্ষ-বিশ্বেকে উত্ত- 
রোত্তর হৃতিক ভেদ করিয়া উত্থান করিতে 
দেখি, তখন সেই দেশ-কাল-ঘটিত 

অবলম্বন করিয়। এইরূপ স্থির করি যে, বৃক্ষ, 
২পত্তির কারণ হ্যত্তিকার অভ্যন্তরে রহিয়াছে, 
কিন্ত বায়ুতে যদ এরূপ কোন কারণ থাকে 
যে) তাহ। হ্যভিকার পরমাণুষকলকে উপর- 
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দেকে অংকর্ষণ করিয়! তাহাদিগকে বৃক্ষব্ূপে 
সঙ্গি ত করে, তবে তাহ। বে একেবারেই 
অয়স্তব, ইহাঁও বল। যাইতে পারে না। 
অতএব এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে ষে, প্রথ- 
মতঃ কাখ্য-কারণের মুলতত্তুবিষয়ে কাহারও 
মনে একটুকুও সংশয় স্থান পাইতে পারে 
না; দ্বিতায়তঃ আমারদের ইচ্ছার সম্বন্ধে 
মাম।রদের আত বেরূপ, আলোকার্দি আবি. 
ভাব অঞ্চলের সম্বন্ধে যাহা সেইরূপ--তা হাই 
এ আবির্ভাব-সকলের কারণ, আমরা আপ- 
নার সে-সকলের কারণ নহি ;-ইহাও এ 
রূপ নিঃমংশয়। এতদ্িন্ন' বুদ্ধি পরীক্ষা! 
অবলম্বন দ্বারা যে ধে কাধষ্যের যে যে কারণ 
নিরূপণ করির। থাকে, তাহা সত্য হইলেও 
হইতে পারে, অসত্য হইলেও হইতে পারে 
প্রভাত কাধ্য-কারণের মুলতত্, বাহ প্রজ্ঞাতে 
নিহিত আছে, তাহা কোন ক্রমেই অন ত 
হইতে পারে না। 

উপরে যাহ! বলা হইল, তাহাতে জিজ্ঞাস্য 
বিষয়ের অন্প্র্ণ মীমাংদ! হয় নাই জিজ্ঞাস্য 
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বিষয় এই থে, বহির্বিষয়ের কাঁরণত্ব আমার. 
দের জ্ঞানের অধিকার-বহিভূর্ত হইয়াও, 
তাহা কিরূপে আমারদের জ্ঞানের গম্য হইতে 
পারে? ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, বদি: 
বিষয়ের কারণত্ব আমারদের বুদ্ধির অধিকার- 
বহিভূর্ত হইলেও, তাঁহা প্রজ্ঞার অধিকার 
বহিভূত নহে; সুতরাং প্রজ্ঞা-দ্বারা বিবি” 
ষয়ের কারণত্ব উপলব্ধি করিবার কিছু-মাত্র 
বাধা নাই। উদাহরণ) -- ইহা একটি স্ু- 
নিশ্চিত সত্য যে, রেখ।-মাত্রেরই দুইটি প্রান্ত- 
ভাগ থাকা আবশ্যক » এতদুপলক্ষে যদি 
কেহ জিজ্ঞাস! করে যে, অত্যন্ত ক্ষুদ্র রেখা 
--যাহা আমারদের চক্ষুর গম্য নহেঃ তাহা; 
রও কি দুইটি প্রান্ত-ভাগ আছে? তৰে 
তাহার উত্তর ইহা-তিন্ন আর কি হইতে পারে 
যে, অত্যন্ত ক্ষুদ্র রেখা আমারদের দৃ্ষি-বহি- 
ভূর্ত হইতে পারে কিন্তু তাহা কদাপি প্রজ্ঞা 
বহিভূতি হইতে পারে না; এই জন্য প্রজ্ঞা 
যখন বলিতেছে যে, র্েখামাত্রেরই দুইটি 


প্রান্তভাগ থাক আবশ্যক, তখন রেখাবিশেষ 
ক 
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যত কেন দৃ্টি-বহিভূতি হউক না, তথাপি 
তাহার দুইটি প্রান্ত-ভাগ্ থাকিবেই থাকিবে । 
এই-বূপই ৰলা যাইতে পারে যে, বহির্বিয়ের 
কারণত্ব যত কেন আমারদের বুদ্ধিবহিভত 
ভউক না, তথাপি “ কাধ্য-মাত্রেরই কারণ 
ধাক। আবশ্যক”-_ প্রজ্ঞার এই মুলতত্তুটি বখন 
আছে, তখন বভির্বিষিয়ের কারণত্ব অস্বীকার 
করা! কোন মনুষোোরই সাধ্যায়ত্ নহে ॥ স্বপ্নে- 
তও যে-সকল রূপ-রসাঁদি আবির্ভীব আমার- 
দের ইক্ড্রিযগোঁচর হয়, সে-সকলেরও যে 
বহিবিষরই কারণ তাহাতেও আমারদের 
সংশয় রর পারে না। কেননা, স্বপ্র-কীলে 
আমরা যাহ কিছু প্রত্যক্ষ করি, তাহা আমা- 
রদের ক ইচ্ছাধীন নহে; সুতরাং তা- 

হও যে বহির্ধস্ত-মুলক তাহাতে আর সংশয় 

নাই। রূপ রস প্রভৃতির বাহুন-স্থরূপ আ- 
লোকাদি ভৌতিক বস্ত-সকল এত সুন্ষম যে. 
তাহ! ইন্ড্রিয়-দ্বার দিয়া আমারদের মস্তিষ্কে 
প্রবেশ করত তথায় বিধৃত হইয়া! অনেক ক্ষণ 
পথান্ত বর্তমান থাকে । এই সকল নুন্ন 


পদাথ-নিচয়ের মধ্যে জীঁগ্রৎকালে আমরা 
কণ্পনা-দ্বারা থে সকল যোগাযোগ অংস্থা- 
পন করি, বুদ্ধি তখন অন্যান্য গুরুতর কাধ্যে 
ব্যাপৃত থাকাতে, তাহার| সে সময়ে স্পর্ট- 
রূপে প্রকাশ পায় নাঃ কিন্তু নিদ্রাকালে 
যখন আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি শিথিল হইয়। 
পড়ে, তখন তাহারা শ্রেণী-পরম্পরায় অপ্পে 
অশ্পে উদ্বোধিত হইয়া নিজ মুর্তি গ্রকাশ 
করিতে থাকে । পরন্ত স্বপ্নত বিষয়-সমুছে 
দেশ-কাল-ঘটিত ক্ুত্রিমতার প্রাদুর্ভাব বলিয়া 
উদিগের ব্ষিয়ত্ব অস্বীকার করা কোন রূপেই 
যুক্তিসিদ্ধ নহে; কেন না, পুর্বে প্রদর্শিত 
হইয়াছে যে, বিষয়-মাত্রেতেই এ রূপ কত্রি 
মত1 অবস্থান করে; অর্থাৎ স্বপ্লীবস্থাতে 
মন্তক্ষ-বিলীন বিষয়নকলকে আমরা থে 
দূর দুর দেশে প্রত্যক্ষ করি, তাহ! মেই রূপ 
কোন নিয়মানুমারে হইবে-যেষন দুরব- 
ততা-হেতু বৃহৎ সুখ্যকে আমরা অপ্পায় 
তন মনে করি ও দুঃখ-আগমন-হেতু অণ্প 
পরিমাণ জময়কে সুদীর্ঘ মমে করি। অতএব 


ইহ! সর্ব-প্রকারেই স্থিরতর হইল যে, ইক্জ্রিয়- 
বোথের কাঁরণ-ব্ূপেই আমরা বিষয়-সকলকে 
উপলব্ধি করি। ইহাও নিশ্যয় যে, বিশেষ 
বিশেষ ইক্দ্রির়কোধের কারণ--বিশেষ বিশেষ 
বিষয়; যথাঃ রূপ-বোধের কারণ আলোক, 
গন্ধ-বোঁধের কারণ অন্য কোন বিষয়; তরুর 
কারণ এক বিষয়, বিশেষ বিশেষ শাখার 
কারণ আর আর বিশেষ বিশেষ বিষয়, বিশেষ 
বিশেষ পল্লবের কারণ অপরাপর বিষয়, 
ইত্যাদি। অবশেষে বক্তব্য এই যে, কার্য- 
কারণ-বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইলে 
এই মুল-তত্বটিকে মাত্র স্মরণ করে, পরি- 
বর্তন মাত্রেরই উপযুক্ত কারণ আছে, তাহা 
হইলেই অকল সংশয় তিরোহিত হইবে | 


* সম্প্রতি ধর্শততু-বিষয়ে এক খানি অতীব সারবান্‌ 
গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে | এই হৃতন গ্রন্থ 
খানির সহিত বর্তমান গ্রন্থের এত অনৈক্য হইভ ন।-- 
যদি আদ্ধাম্পদ শ্রস্থকীর মহাশয় উপক্রমণিকার এক 
স্বানে এই-ভাবে একটুকু ইঙ্গিত ন। করিতেন যে, কাঁর্ধা- 
কারণ-বিষয়ক মুল-তত্ব-সকল নিতান্ত আত্ম-প্রত্যর-সিদ্ধ 
নছে। ইহার প্রতি আমার বক্তব্য এই যেও পূর্থে যখন 


| ১৩ 1] 


কাণ্য-কারণের মুলতত্ববিবয়ে যেরূপ 
বলা হুইল, এক্যানৈক্যের মুলতর্ত্ববিষয়েও 
দেই রূপ বলা যাইতে পারে যে, তাহার 
কোন প্রমাণ মাই, অথচ তাহার গ্রতি 
আমারদের বিশ্বাস যৎপরোনাস্তি বেণে 
ধাবিত হয়। ইহার একটি বিশে উদাহরণ 
এই যে, সুযুণ্তি-কালেও, আমাদের আহ! 
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তিনি শক্তিকে আত্-প্রতায়-মিদ্ধ বলিয়া! স্বীকার রে 
বাছেন। তখন কাধ্য-কারণকে আত্ব-গ্রতায়-লিদ্ধ বলি 
কি আর অবশিউ রহিল ? যেহেতু শক্তি, রা 
(গলেই, কাধ্য এবং কারণ উভয়কেই সঙ্গে সঙ্গে ভাবিজে 
হয় যেমন জান ভাঁবিতে গোলেই, জ্ঞাত এবৎ জে 
উভয়কেই সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে হয়। যথা. শন্তি 
কীছার ? কারণের; শাক্তি কিসের ? কাধ্যোৎ্পাদনের , 
জ্ঞান কাহার? জ্ঞাতার ; জ্ঞান কিসের ? জ্ঞাত-বিষয়ের 1 
যদি বলা যায় যে, জ্ঞানই কেবল আ'ত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ, কিন্ত 
জ্ঞানের সহিত জ্ঞাত-বিষয়ের যে অবশ্যন্তীবী মশ্বন্ধ-. 
থ। জ্ঞাত-বিবয় মাত্রেরই জ্ঞান-ময় জ্ঞাত খাকিতে চায় 
[হ! আত্ব-গরত্যয়-সিদ্ধ নহে, -ইছ1 যখন তা হইতে 
পারে রা তখন ইহা! কি রূপে অসতা বলিয়া বিশ্বীস্থয 
হইবে যে, শক্তিই কেবল আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। কত শক্তির 
সহিত কার্ধয-কারণের ঘে অবশ্যন্ত্রাবী অশ্বন্ধ, যথ। কার্য 
মাত্রেরই শক্তি-ময় কারণ থাকিতে চায়, তাহা সেরূপ 
ভাংতু-হীতাষ্ সিদ্ধ নহে! 
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যে এক-ইহার বিপধ্যয় হর না। পুর্বে 
যেমন একটি উদাহরণ-প্রয়োগ দ্বারা দেখান 
হইয়াছে যে, রেখা-বিশেষ ক্ষুদ্রতা-বশতঃ 
যদিও আমারদের দু্টি-বহিভূ ত হয়, তথাপি 
তখনও তাহার প্রান্ত-ভাগ দুইটির ন্যুন হইতে 
পারে না; সেই একই যুক্তি অনুমারে সি- 
দ্ধান্ত হইতে পারে যে, নিদ্রাকর্ষণবশতঃ 
আত্মা দিও আমারদের জ্ঞান-বহিভূর্তি হয়, 
তথাপি তখনও তাহা পুর্ববৎ এক মাত্রই 
থাকে | বুদ্ধিঘটিত মুল-তত্বের অধ্যায়ে 
যেহেতু এ বিষয়ের যথা-সাধা আলোচন! 
কর! হইয়াছে, এই হেতু এখানে তাঁহা লইয়! 
আর অধিক আন্দোলন করিবার আবশ্যক 
নাই । 

যাহারা বলেন যে, কাধা-স্কলের কারণ 
আবশ্যক নাই, তীহার1 ইহাও বলিয়া থাকেন 
যে; গুণ-সকলের আধার-ভূত বস্তু আবশ্যক 
নাই। পরন্ত চতুর্থ অধ্যায়ে বুদ্ধি-ঘটিত 
ফে কয়েকটি মুল-তত্ত্ব স্থাপিত হইয়াছে, 
তাহার মধ্য হইতে বস্ত-গুণ-বিষয়ে এই রূপ 
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পাওয়া বায় যে, প্রথমতঃ লক্ষণ তিন প্রকার 
ভাবাত্মক অভাবাত্মক 'ও জাঁাতবক) দ্বিতীয়ত? 
ভাবাত্মক-লক্ষথের আঁধার আত্মা, অভাবা- 
আুবক-লক্ষণের আধার-বিষয়, সীঘাতুক-লক্ষ- 
ণের আধার-বুদ্ধি-বৃত্তি অথবা মন | ভাবা 
আ্বক-লক্ষণ এবং সন্ত-গুগ; অতাবাত্মক লক্ষণ 
এবৎ তমো-গুণ, সীমাত্বক লক্ষণ এবং রজে?, 
গুণ, ইহাদের মধ্যে বিলক্ষণ অর্থ-সাদৃশ্য দেখ 
যাইতেছে যথা; প্রথমতঃ অর্বশবের 
আর্থ-_ অভভী, ভূধাতু-সমুত্পন্ন ভাব-শব্দের 
অর্থও সত্তা; অতএব অন্ত্-গণ এবং ভাবা- 
ত্বুক-লক্ষণ এ দুই বচনের একই প্রকার অর্ 
করিবার কিছু মাত্র বাধা নাই; দ্বিতীয়তঃ 
ভাবাত্বক লক্ষণ এবং তষো-গুণ- এ দুই 
বচনের ত স্প্উই সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে; 
ততীয়তঃ রজঃ শব্দে কল্ষ-মিশ্র বুঝায়, এত- 
দনুসারে রজোগুণ শবে বুঝায়_-সত্তব এবং 
তমঃ এ দুই গণের সম্মিশ্র ; জীমাত্মক-লন্ষণও 
ভাবাত্বক এবং অভাবাত্বক এ দুই লক্ষণের 
সম্মি্জ ; অতএব সীমাত্মক লক্ষণ এবং রজো- 
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৭ এ দুই বচনের মধ্যেও অম্যক্‌ সাদৃশা 
প্রতিভাত হইতেট্ছে। এক্ষণে সত্ত্ব রজঃ 
এবং তমঃ এই তিন প্রকার গুণের সুল্পন্ট- 
রূপে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । পুষ্পের একটি 
গুণ-ুগন্ধ, কিন্তু আমারদের স্রণ-গুণেই 
মেই সুগন্ধ-গুণ প্রকাশ পায়; পুষ্পের অপ্র- 
কাশ্য গুণ-বিশেষ ঘ্বাণ-গুণের যোগেই জুগন্ধ 
রূপে পরিণত হয়। বিষয়ি-সন্নিধানে ব্ষ- 
যেতে যে নকল গুণ প্রকাশ পায় তাহারা 
এরূপ অংযোগাত্মক-জআুতরাং অবিশুদ্ধ-- 
হওয়াতে তাহার্দিগকেই রজো-গুণ বলা 
যাইতে পারে । পরক্ত জ্ঞান-্রমাদি আত্মার 
যে-মকল গুণ, তাহা স্বয়ং আত্মীতেই গ্রকাশ 
পায় »৮পুষ্পের আুগন্ধ-গুণ যেমন স্বয়ং 
পুষ্পেতে প্রকাশ না পাইয়! বিষয়ীর স্বাণে 
প্রকাশ পায় মে রূপ নহে। পুষ্প বত 
ক্ষণ ন! ঘ্রাণেক্দ্িয়ের দ্বারস্থ হয়, ততক্ষণ 
উহা আুগন্ধ-গুণে বঞ্চিত থাকে, কিন্তু আত্মার 
জ্বানাদি গুণ সকল আত্মাতেই প্রকাশ পায়, 
ইহাদিগকে অন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে 
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হয় না; সুতরাং এ মকল গুণ কেবল-মাত্র 
আত্মারই গুণ, ইহার! অন্য কোন বস্তুর ৭ 
দ্বারা দুষিত নহে। আত্মার জ্ঞানাদি গুণ 
সকল এই রূপ বিশুদ্ধ বলিয়| ইহাদিগকেই 
সত্ত্ব গুণ বল যাইতে পারে। 

ততীরতঃ, পুষ্পের সুগন্ধ-গুণ হইতে 
বিষয়ীর যাণ-গুণকে বিযুক্ত করিয়। লইলে, 
পূর্বেক্ত সুগন্ধগুণ একেবারেই অগ্রকাশ 
হয়ঃ এই রূপ, ব্ষিয়ীর অগোচরে বিবিয়- 
সকলেতে যে-সকল অগপ্রকাশ্য গুণ অবশ্থিতি 
করে, তাহাদিগকেই তমে!গুণ বলা যুক্তি-সিদ্ধ | 
উক্ত ত্রিবিধ গুণের একটি উদাহরণ আদ: 
দুর হইতে একটা বুক্ষকে বখন শ্যামবর্ণ অব 
লোঁকন করিতেছি, তখন তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পল্লবগুলিকে আমরা পৃথক্‌ পৃথক, কারয়া 
দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু এই অদৃশ। 
পৃথক, পৃথক. পল্লবগুলি শ্যামবর্ণ হওয়াতেই 
সমুদায় বৃক্ষটি শ্যামবর্ণ দেখাইতেছে ; এবং 
পূর্বোক্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ পত্রগুলি যদি শ্বেত 
হইত, তাহা হইলে শেষোক্ত বৃক্ষটি ও শ্বেতবর্ণ 
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রূপে প্রত্যক্ষ হইত। ইহাতে এই দেখা 

ঘাইতেছে যে, প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক্‌ পল্প- 
বের শ্যামবর্ণ গুণ আমাদের দৃষ্টির অগো- 
চর, অথচ সমুদায় বৃক্ষের উক্ত প্রকার গু৭ 
মচ্ছন্দে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে; এ 
স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, নেত্রের অগ্গোচর পৃথক 
পৃথক্‌ ক্ষুদ্র পল্পবের শ্যামবর্ণগুণ যাহা অপ্র- 
কাশ রহিয়াছে ভাহাই তযোগুণ; সমুদায় 
বুক্ষের উক্ত-গ্রকার গুণ যাহা নেত্রগোচরে 
প্রকাশ পাইতেছে তাহাই রজোগুণ ; এব, 
ষে জ্ঞান-গুণের সন্ধানে উহ্থা শ্যামবর্ণ-রূপে 
প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই সত্ব গুণ বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইতে পারে । 

ইতি পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সন্তু 
গুণ এবং ভাবাত্মক-লক্ষণ উভয়েরই অর্থ--- 
সতা-ব্ষয়ক গুণ, অর্থাৎ “হওয়া”-ব্ষির়িক 
টি | আমরা জ্ঞাতা ভোক্তা বা কর্তী_-যাহা 

কছু “হই”, জ্ঞানাদি সত্তগুণ সহকারেই 

্ তাহা | হইয়া থাকি; অতএব *ভ্ই- 
বার” গুণ-ই অত্ব গুণ। দ্বিতীয়তঃ ইক্জিয়- 


দ্রারা আমারদের কথা বার্তা শ্রুতি হইলে এবং 
আচার ব্যবহার দুষ্ট হইলে, ভিতরে আমর! 
যেরূপ “হই”, বাঁছিরে তাহাই প্রকাশিত 
হয়; এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, রূপ 
রসাদি রজো-গুণ সহকারেই আমরা আপনী- 
দিগকে বাহিরে দেখাইয়া থাকি, অতএব 
“দেখাইবার” গুণই রাজোগুণ। তৃতীয়ত 
গভানাদির প্রতিবন্ধক স্বরূপ- মোহ জড়তা 
৪ কুসংস্কারাবহ_যে-মকল অপ্রকীশা ৬৭ 
জড়-বস্ততে অবস্থিতি করে,যন্ধারা আমর। 
অন্ভাবে প্ররত্ির আোতে নীয়মান হইড 
তাহাই তমো-গুণ ;জড়-বস্তবমুলক যে 
এক গ্রতিবন্থকভা-গুণ ব1 বন্ধন-গণ_-তাহাই 
তমে1-গণ। এতক্ষণ যাহা বলা হইল. তাহাতে 
এই পাওয়া যাইতেছে যেঃ বিশুদ্ধজ্ঞান, 
আাতু-প্রসাদ, স্বাধীনতা) ইহার! ব্গুণ, 
শক, স্পর্শ, রূপ, রম, গন্ধ; ইহারা রজৌ- 
গুণ; এব কুতর্ক কুমংক্কার ও মোহের মুল 
যেএক জড়ত1, তাহাই তষোগুণ। এক্ষণে 
পট হইল-_-সন্দেহ নাই বে, বিশুদ্ধ 
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জ্ঞানাদি সত্তগুণসকল আত্মার স্বকীয় গুণ: 
জড়ত'-প্রভৃতি তমোগুণ-সকল জড়-বস্তুর স্ব- 
কীর ৭) এবং শব-স্পর্শাদি রজৌ-গুণ- 
মকল মনের গুণ। 

এখানে জানা আবশ্যক যে, আত্মার সম্যক 
অধীনস্থ যেএক আন্তরিক বিষয়--যদ্দারা 
আমরা ইচ্ছ। মতে নান] সামগ্রী কণ্পনা করি 
-যাহাকে আমরা ইচ্ছামতে গ্রহ, নক্ষত্র, 
চন্দ্র; সুধ্য, যথা তথা নিয়োগ করি, যাহাঁকে 
আমরা কখনও বাহা বিষয়েতে আবদ্ধ করি, 
কখনও বা তাহা হইতে মুক্ত করিয়া যথেউ- 
রূপে আপনার অধীন করিয়। লই,_জড় এবং 
আত্মার মধ্যবত্তী এই, যে এক অত্যন্তুত সুন্মনা 
পদার্থ, ইহাঁকেই বিশিউ-রূপে মন কহ। 
যায়; কিন্তু আামান্যতঃ আত্ম! এবং মন 
উভয়ই একই অর্থে পরিগৃহীত হইয়া থাকে । 

অবশেষে বক্তব্য এই যে, জড় গুণ ও 
চেতন-গুণ এ দুয়ের মধ্যে অবশ্যই একটি 
সন্বন্ধ আছে, এবং জ্ঞান-গণ ও ইচ্ছা-গুণ এ 
দুয়ের মধ্যেও একটি সন্বন্ধ আছে; এক্ষণে 
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যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, পূর্বোক্ত সম্বন্ধ 
এবং শেষোক্ত সম্বন্ধের মধ প্রভেদ কি? 
তাহা হইলে অগ্রত্যাই তাহার এই রূপ 
প্রত্যুত্তর দিতে হয় যে, জড়-গুণ ও চেতন 
গুণ_-ইহারদের মধ্য যে সম্বন্ধ, তাহা ভিন্ন, 
ধার-মুলক এবং জ্কান-গুণ ও ইচ্ছাগুণ-- 
ইহাদের মধো যে অন্বন্ধ, তাহা! একাধার- 
মূলক; অতএব গুণ-মাত্রেরই যে উপযুক্ত 
মাধার থাক1 আবশ্যক, ইহ। কোন প্রকারেই 
অস্বাকার করিতে পারা যায় না। 

পঞ্চম প্রস্তীৰ। বিষয় হইতে বিষয়ীতে 
অথবা বিষয়ী হইতে বিষয়ে, উত্তীর্ণ হইতে 
হইলে, উভয়ের মধাবত্তাঁ বুদ্ধি-ব্ূপ সোপান 
মাশ্রয় করিয়া চলিতে হয়। এবং জগৎ 
হইতে উশ্বরেতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে, 
প্রজ্ঞার শরণাপন্ন হইতে হয়। এইরূপ, বুদ্ধি- 
মার্গ দিয় বিষয় হইতে ক্রমে ক্রমে যে 
বিষয়ীর দিকে অগ্রনর ভইতে হয় এব 
প্রচ্ঞ।-মার্গ দিয়া জগৎ হইতে ক্রমে ক্রমে 
যে পরমাতআ্মার দিকে অখ্রনর হইতে হর, 
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এই যে একটি ক্রমান্বয়ের নিয়ম,_ইহ! আমা 
দের প্রাচীন উপনিষদ্গ্রন্থে অতীব সুন্দর 
রূপে আখ্যাত হইয়াছে, যথা ১ইক্তরিয়েভ্যঃ 
পরাহ্যর্থ। অর্থেভাশ্চ পর মনঃ। মনসস্ত 
পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাতঝী মহান পরও ॥ আতুনও 
পরমব্যক্তং অব্যকতাৎ পুরুষঃ পর2 । গুরু- 
ধান্র পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠ। সা পরা গতি? ॥ 
ইহার অর্থ এই যে, ইক্জিয় হইতে বিষয় 
শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ট, মন হইতে 
বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে আত্ম শ্রেষ্ট, আত্মা 
হইতে (ইশ্বরের শক্তি-যথা প্রজ্ঞা, শক্ত-- 
থা! আত্মার অভ্যন্তরে এবং সমুদ জগতের 
অভ্যন্তরে অবাক্ত-ভাবে কাধ্য করিতেছে । 
সেই অব্যক্ত শক্তি শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত এশী-শভভি 
হইতে পুরুষ (অর্থাৎ পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বর) 
শ্রেষ্ঠ) পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনিই 
পরাকান্ঠী, তিনিই পরা গ্রতি। বর্তমান 
গ্রন্থের মর্দদানুষারে উলিখিত শ্লোকের এইরূপ 
অর্থ করা যাইতে পারে, যথা ৮ ইক্ট্িযিবোধ 

মদের জ্ঞানে পরিপাক পাইলে পরঃ তবে 


বিষয়ের উপলদ্ধি হয়, এই জন্য ইক্দ্রিয় হইতে 
বিষয় শ্রেষ্ঠ ; মনোযোগ-ক্রিয়! বুদ্ধির প্রথমা- 
বস্থা) এবং বুদ্ধি বিষয়-অপেক্ষা আত্মার নিক- 
টবস্তী, এই জন্য বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, 
মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ) বুদ্ধি অপেক্ষা, 
আত্মা যে শ্রেষ্ঠ--ইহা অতি স্পঞ্ট, কেনন! 
বুদ্ধি আত্মার বুত্তি-বিশেষ; আত্মা অপেক্ষা 
প্রজ্ঞারূপ এশী-শক্তি শ্রেষ্ঠ, কেননা প্র্ঞ! 
আত্মা এবং পরমণাত্মার মধ্যবর্তী , প্রজ্ঞা 
অপেক্ষ। পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ, তিনিই পরা-কাষ্টা, . 
তিনিই পরা গত্তি। এখানে এই যে একটি 
ক্রমান্বয়-পদ্ধতি প্রদর্শিত হইল. ইহার প্রতি 
রুতি মমুদ্ায় জগতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; 
কোন ঘটন| নাই, কোন কায নাই, বাহার 
মধ্য হইতে কোন ন! কোন প্রকার ক্রমান্বয়ের 
পদ্ধতি অন্বেষণ করিয়া পাওয়া না যায়। 
ষষ্ঠ প্রস্তাব । কেবল বুদ্ধির পরিচালনা 
করা তত্তুবিদ্যার উদ্দেশ্য নহে: মুক্তি-সাধ- 
নই তত্বিদ্যার এক মাত্র লক্ষ্য। এই হেতু 
যে-মকল জ্ঞান এই মুক্তি-মাধনের সহায়ত! 
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করিতে পারে, বর্তমান জ্ঞান-কাণ্ডে কেবল 
তাহাদিগকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে । “কি 
হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই”। 
যাহার বলেন যে, তর্ক বিতর্ক অভ্যাম ও বাপ্ধল 
উপ্রাঞ্্ন করাই তত্বিদ্যার এক মাত্র ফল, 
তাহারা বিশেষ পরীক্ষা! না করিয়াই ওরূপ 
কথ। উচ্চারণ করিয়। থাকেন ; আুতরাং তাহা- 
দের কথা ধর্তব্য নহে। প্রথমে যখন গণিত, 
শাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া যার, তখন তাহ 
কি পধ্যস্ত না অকিঞ্চিকর বোধ হয়? “সংক- 
লন ব্যবকলন” “গুণন হরণ” এ সকল কাধ্য 
কি পধ্যন্ত না পওু-শ্রম মনে হয় ? কিন্তু মেই 
গণিত-বিদ্য1 অবলম্বন করিয়া যখন গৃহ-নিশ্মীণ, 
ভূমি-পরিমাপন, ও আর আর নানাবিধ আব- 
শ্যটাক কাধ্য সুচারু-রূপে সম্পন্ত্র কর] যায়, এবং 
ভৌতিক বিদ্যা সম্বন্ধীয় নানাবিধ আশ্চথ্য 
তথ্য-সকলকে পরীক্ষার অধীনে আনয়ন কর! 
বার, তখন আর তাহার মহিমা কাহারও 
নিকটে গোপন থাকিতে পারে না। কিন্তু 
গণিত-বিদ্যার এই যে মাহাত্মু, ইহা দুই ব। 
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তিন শত বৎসর পুর্বে লোক-সমাজে এতা- 
ধিক পরিমাণে কিবিদ্িত ছিল? না। কেন 
(বি্দিত ছিল না? যেহেতু তখন গণিত-বিদ্যা- 
কে কাধ্যে এত দুর প্রয়োগ করা হয় নাই। 
দুই তিন শত বহসর পূর্বে গণিত-বিদ্যার যে 
রূপ অবস্থা! ছিল, তত্ববিদ্যার এখনও সে 
অবস্থা! যায় নাই। তত্ববিদযঘটিত অনেক 
সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্ত তাহার- 
দিগকে রীতি-মত কাধ্যে প্রয়োগ করিবার 
পদ্ধতি এখনও উত্তমরূপে প্রদর্শিত হয় নাই ॥ 
এতাবৎকাল ত্ত-্রন্থসকলের প্রায়ই এই 
রূপ পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে যে, জ্ঞান-কাও 
কেবল অতিরিক্ত তর্ক বিতর্কেই ক্ষেপিত হয়, 
এবং কর্দ-কাগুকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। 
আর এক স্বতন্ত্র পত্তন-ভূমিতে সংস্থাপিত 
করা হয়। আধুনিক জন অমাজে তত্তবিদ্যার 
নামে যে একটি অপবাদ আছে যে, উহাতে 
তর্ক বিতর্ক অভ্যান ব্যতিরেকে আর কোন 
কলই দর্শে না, ইহার কারণ এক্ষণে ্প্- 
রূপে বুঝা যাইতেছে । মে কারণ এই -- 
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এত দিন পর্য্স্ত তত্ববিদ্য। কেবল এই রূপে 
আলোচিত হইয়া আমিতেছে যে, কাধ্যের 
সহিত তাহার যে, কোন সম্পর্ক আছে, ইহা 
সুত্পষ্ট বোধ হয় না। উদাহরণ; কুজান, 
হামিল্টন, এবং অন্যান্য যে সকল তত্ববিৎ 
ইউরোপ-দেশে অধুন। সর্বাগ্রগণ্যরূপে বি- 
খ্যাত, সকলেই জর্দন্ঃদেশীয় মহাত্মা কা- 
কে তক্তি-ভাজন গুরু-রূপে মান্য করিয়া- 
রাছেন। এই বিখ্যাত মহাত্মা তত্তববিদ্যা- 
দমন্ধে যে এক গ্রকুষ্ট প্রণালী সংস্থাপন 
করিরা গিয়াছেন, ও যে সকল নিগুঢ় সত্যের 
আভাস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা উল্লঙ্ঘন 
করিয়া তত্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে কেহই 
মমর্থ নহেন। তীহার সময়ে ইউরোপীয় 
পণ্ডিতগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব ক্রমশঃ 
টপ পাইয়া জড়-নিষ্ঠতার অত্যন্ত প্রা 
ভাব হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এই রূপ আস্ু- 
রিক ভাবের প্রতিবিধন-মানমে তিনি তাহার 
বিপরীত ভাবের এক খানি মুল-গ্রন্থ প্রস্তত 
করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি প্রথমে যে এক 
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খাল অনুপম গ্রন্থ রচনা করেন, ভাঁহার 
তিনি নাম দিয়াছিলেন “ বিশুদ্ধ জ্ঞানের 
দোঁষ গুণবিচার”। ইহাতে তিনি এই সতাটি 
বিশেষ-রূপে স্থাপন করেন যে,বহির্বস্ত হইতে 
আমরা জ্ঞানের উপকরণ বা সামগ্রী-সকল 
প্রাপ্ত হই; কিন্তু যে প্রণালী অনুসারে উক্ত 
উপকরণ-নকলকে জ্ঞান আপনার আয়ন্তী- 
ধীন করিয়া গড়িয়া লয়, জ্ঞানের মেই থে 
গঠন-গ্রণালী, তাহা আমরা বহির্বস্ত হইতে 
পাই না, প্রত্যত আপনারদের অন্তর হই- 
তেই যোগাইয়! থাকি | যথা, জপ রস প্র- 
সুতি উপকরণ-সকলকে আমরা বাহির হইতে 
গ্রাপ্ত হই; কিন্তু দেশ-কাল, একত্ব-অনে- 
কত, বস্ত-গুণ) কাধ্য-কারণ, ইত্যাদি ষেনকল 
গ্রণালী অনুসারে আমরা উহ্নাদিগ্ককে জ্ঞানে 
আয়ত্ব করি, এই প্রণালীগুলি আমরা আপন 
অন্তর হইতে প্রাপ্ত হইয়। রূপরসাদি উক্ত 
উপকরণ-সকলের উপর তাঁহার্দিথকে আ- 
রোপিত ফরি। এই রূপ মহাত্ব! কাণ্ট-- 
একাকী ও 'অসহায়- কেবল আপনার নাত্র 
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আনুসন্ধানদ্বার ইহ! যত্পরোনাস্তি অবিতথ- 
রূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন যে, সকল 
সত্যই আমরা কেবল বাহির হইতে প্রাপ্ত 
হই ম1,-এক প্রকার অত্য আমরা বাহির 
হইতে গ্রাপ্ত হই, আর এক প্রকার সত্য 
আমরা অন্তর হইতে প্রাপ্ত হই ; এবং এই 
দুই প্রকার সত্যের দধ্যে তিন যথোচিত 
প্রভেদ নির্দেশ করিতে ভ্রটি করেন নাই। 
মে গ্রভেদ এই ঘে, জ্ঞানের গ্রণালা নকল 
যাহা আমরা অন্তর হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা 
অবশ্যস্তাবী ও সার্ধভোৌমিক ; এবং জ্ঞানের 
উপকরণ-সকল যাহ। আমরা বাহির হইতে 
প্রাপ্ত হই, তাহা আনুষা্গজক ও বিশেষ বি- 
শেষ। ইহার তাৎপধ্য এই যে, জ্ঞানের 
প্রণালী-দকল জ্ঞান হইতে তিলার্ধও অন্তর 
থাকিতে পারে না; সুতরাং আমর! যে কোন 
বিষয়কে জানি, এ মকল প্রণালী অনুষারেই 
তাহাকে জানিতে হয়। এ গ্রণালী-সকল 
জ্ঞানের সহিত অবশ্যই বর্তমান থাকে বলিয়া 
উহারা অবশ্যস্তাবী; এবং যাবতীয় জ্ঞানের 
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সঙ্গে-_জ্ঞীন মাত্রেরই সঙ্গে- বর্তমান থাকে 
বলিয়! উহার! সার্ব-ভৌমিক শব্ধে আখ্যাত 
হইয়াছে । অতঃপর কাণ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানের 
উক্তরূপ প্রণালী-নকলের দোষ গুণ বিচার 
করিতে গিয়া অতলম্পর্শ সংশয়-মাগরে নি - 
পতিত হইলেন | সংশয় তাহার এই,- 
আমারদের জ্ঞান-প্রণালী অনুমারেই যখন 
সত্য-বিশেষ প্রকাশ পায়, তখন মে সত্য যে 
উক্ত গ্রণালীদ্বারা বিকৃত ও রূপান্তরিত না 
হইবে, তাহার প্রমাণ কি? অতএব আমরা 
এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমারই জ্ঞানের 
প্রণালী অনুমারে এটি সত্য; কিন্তু তাহা যে 
বাস্তবিক সত্য কি না, এ বিষয়ে আমরা কিছুই 
বলিতে পারি না। এই রূপ মহাত্মা কান্ট 
বাস্তবিক সত্যে সংশয়াপন্ন হইয়। আপন 
প্রত উদ্দেশ্য বিস্বৃত হইলেন, ও কতকগুলি 
নিম্পুয়োজনীয় তর্ক বিতর্কে জড়িত হ্ইয়। 
পথিমধ্যে পড়িয়া রহিলেন; এবং তাহার 
শিষ্যানুশিষ্যেরা এ সকল তর্কবিতর্কেরই 
বাছল্য-রূপ আন্দোলনে তাহারদের বিদ্য 
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বুদ্ধি সমুদয় সমর্পণ করিলেন । এইরূপ করা 
তেই শাক্তদিগের কর্তৃক তত্ববিদ্যার নামে থে 
এক মিথ্যা অপবাদ ইউরোপ প্রদেশে বদ্ধমূল 
হইয়াছিল, তাহা হাস না হইয়া ক্রমশই রদ্ধি 
পাইতে লামিল ৷ কিন্তু বাস্তবিক-সত্য 
সম্বন্্ে কান্টের এতাধিক সংশয়-জনক তর্ক 
বিতর্ক কেন? যদি মুলে বাস্তবিক সত্য 
কিছুই না থাকে তবে জ্ঞানের প্রকরণ 
প্রণালী বা কি? জ্ঞানের উপকরণ-সামগ্রীই 
বাকি? “বাস্তবিক সতা অবশযই আছে” 
উহা যদি তিনি প্রথমে স্বীকার না করেন, 
তবে তিনি জ্ঞানকেই বা কিরূপে সত্য বলি- 
বেন? জ্ঞানের গ্রণালী-সকলকেই বা কিপে 
সত্য বলিবেন ? জ্ঞানের উপকরণ-মকলকেই 
বা কিরুপে অত্য বলিবেন ? এবং. একমাত্র 
অগাধ সংশয়ের স্বপক্ষে, এবং আর তাবতে- 
রই বিপক্ষে, তিনি স্বয়ং যে সকল সিদ্ধান্ত 
করিতেছেন, তাহাই বা তিনি কি রূপে সত্য 
বলিয়! স্বীকার করিবেন? এইরূপ দেখ 
যাইতেছে যে, কোন প্রণালী ব্যতিরেকেও 
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ইহা। তাহাকে সর্বাশ্রে স্বীকার করিতে হই- 
নাছে যে, বাস্তবিক মত্য অবশ্যই আছে। 
অতএব তিনি যে বলেন যে, আমরা কেবল 
আমারদের নিজের জ্ঞান-প্রণালী অনুমারেই 
সত্য জানিয়া থাকি, একথা সর্বাংশে সত্য 
নহে । দেশ-কাল, একত্বঅনেকত্ব' বস্ত- 
৭, কারধ্য-কারণ” সত্য জানিবার এই থে 
কল প্রণালী_ ইহারা কি আমাদের নিজে 
মনঃকপ্পিত প্রণালী? কখনই না। পু 
পর্বব অধ্যারে ইহ। যথোচিত-রূপে স্থাপিত 
হুইয়ীছে যে, মকল হইতে বাস্ত থেক মত) যিনি 
পরমাত্মা উক্ত গ্রণালী-সকল উাহারই প্রতি 
ঠিত। উহারা যদি আমারদের মনঃকপ্প্ত 
হইত, তাহা হইলে আমার জ্বান-প্রণালী 
এক রূপ ইইত: অনোর জ্ঞান-প্রণানলী আর 
এক রূপ হইত) কিন্তু সকল আত্মা সন্ত 
যধন উহ্ার৷ অবশ্যই একই প্রকার হইতে 
চায়, তখন উহার যে আমারদের নিজের 
নিজের প্রণালী নহে, প্রত্যুত পরাৎ্পর সত 
স্বরূপের প্রতিষ্ঠিত আনতিত্রমনীয় প্রণালী 
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.-ইহা বল। বাহুল্য । অতএব “সত্যের সত্য 
পরমাতআ্মাই মুল-প্রণালী-সকলের প্রবর্তক ও 
মমুদায় জগ্রৎ ভীহারই নিয়য়ের অধীন " 
ইহাতে অগ্খে বিশ্বাস না করিলে, জ্ঞানের 
উক্ত প্রণালী-সকলের বাস্তবিকতা ও বলবত্তা 
কোন মতেই আমারদের বিশ্বাগমা হইতে 
পাঁরে না! অতএব আমরা আপনার নহি 
পরস্ত সেই পরমাত্মাই উক্ত বিশ্বাসের মূল ও 
সর্বস্ব, এবং এই পরমাত্ব-জ্যোতির নিকটে 
কোন সংশরই স্থান পাইতে পারে না। 
“ভিদ্াতে হদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বমংশয়াও 1৮ 
এক্ষণে প্রক্ুত গ্রস্তীবে অবতীর্ণ হইয়! দেখান 
যাইতেছে যে, তত্তববিদ্যা এরূপ কোন অলীক 
সামত্জী নহে যে, তর্ক-বিতরকেরই ময় তাঁহার 
রমনাতে স্ফূর্তি হয়, পরন্ত কাধ্োর সময় 
উহা হইতে কোন উপকারই পাওয়া যায় না । 
পুর্বেই বলিয়াছি যে, বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য 
মুক্তি-নাধন ; অনর্থক তক বিতর্কের আবর্তে 
নিয়ত কাল পরিভ্রমণ করা উদ্দেশা নহে। এই 
জন, দেশ কাল, বিষয়-বিষয়ী, ঈশ্বর-জগৎ, এই 
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সকল অত্য আমারদের সহজজ্ঞানে যেরূপ উপ 
ল্ধি হয়ঃ তাহা বিন! সংশয়ে সর্বাথে স্থাপন 
করা হইগ্লাছে। গণিত-বিদ্যার গ্রন্থ-কর্তীরা 
গণিতের বাঁজ-মতা-সকল লইয়া! যে কারণে 
ব্থা তর্ক বিতর্ক উত্থাপন করিতে পরাজুখ, 
মেই কারণেই আমরা তত্তুবিদ্যার বীজ-সত্য 
সকল লইয়া! বৃথ! বাক্য ব্যয় করিতে অর্বদাই 
সাবধান হুইগ্রাছি। কান্ট কেবল জ্ঞানের স্বতঃ- 
সিদ্ধ প্রণালীগুলি আবিষ্কার করিতে সবিশেষ 
যত্বু পাঁইয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক সত্তার 
মহিত থে তাহাদের পদে পদে যোগ আছে -- 
তাহারা যে কেবল শূন্য গ্রণালী মাত্র নহে__ 
ইহার মীমাংস।-স্থলে তিনি বিষম মংশয়-চক্রে 
পড়িয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই 
বর্তমান গ্রন্থে এ অভাবটির পুরণ উদ্দেশে 
ইহা স্পষ্ট রূপে দেখান হইয়াছে যে, ব্যাপ্তি, 
লক্ষণ ও শক্তি ঘটিত গ্রণালী-দকল পূর্ণ-রূপে 
প্রমাত্বা ও জগতের সহিত সংলগ্ন রাহ 
য়াছে; সুতরাৎ বাস্তবিক সত্ভাই উহাদের 


মূল। আমরা সাধ্য মতে ইভাই প্রদর্শন 
১৪ 
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করিতে নিয়ত যু পাইয়াছি যে, প্রথমতঃ 
পরমাত্ব। জীবাত্মা ও বহির্রিষয়, তিনেরই 
বাস্তাবক সত্তা আমারদের আত্-প্রত্যয়ে 
স্বতঃ-সিদ্ধ রূপে প্রকাশিত আছে। দ্বিভী, 
ঘতঃ বিষয়ীর সহিত ব্ষিয়ের সম্বন্ধ কি রূপ ও 
পরমাত্বার সহিত জগতের জন্বন্ধ কি রূপ, 
ঈহ! তত্ববিদ্যা আলোচন। দ্বারা যথোচিত- 
রূপে জানা যাইছে পারে । বাস্তবিক-সভ- 
বিষয়ক এই যে প্রত্যয় এবং উহ্বারদের সম্বন্ধ 
বিবয়ক এই যে জ্ান,_-ইহা যে মুক্তি-সাধনের 
পক্ষে কি রূপ উপযোগী, তাহাই এক্ষণে 
দেখান যাইতেছে । 

লোকের যখন জুখাশ্বামে আমোদ-কোলা, 
হলের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাহাতে 
তাঁহাদের মস্তক ভ্াম্যমাণ হইলেও তাহারা 
মনে করে যে, এক্ষণকার এই অবস্থাই স্থায়ী 
অবস্থা; কিন্তু তাহ হইতে দুরে থাকিয়া 
বাঁহছারা দিব্য-ধাঁমের শান্তি উপতোগ করিতে- 
ছেন, তাহারাই দেখিতে পান যে, মে অবস্থা 
বিভ্রান্তি-কোলাহুলের সমুদ্র-বিশেষ। কল্য 
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এক বূপ, অদ্য এক রূপ, পর দিন আর এক 
রূপ, আখ দুঃখ, হর্ষ শোক, কতই পরিবর্তন ং 
ইভার মধ্যে লোকের গ্রাথপণে অর্থ সঞ্চয় 
করিতেছে, গৃহ নিন্মীণ করিতেছে, খ্যাতি 
বিস্তার করিতেছে ; কেন ? ন! তাহাতে স্থাহী 
স্রথ লাভ হইবে । বিষয়-সকল পরাধীন, 
'আমর] স্বাধীন, _বিষয়-নকল যে আমারদের 
উপর প্রভূত্ব করিবে ইহা আমারদের কখনই 
মহা রা পারে না? গ্রত্যত বিষয়ের উপর 
আমরা প্রভৃত্ব করিব, ইহাই আমাদের মানো- 
গত অভি প্রায় যাহার! স্থায়ী সুখ উপ; 
জ্জনে ব্রতা হইয়াছেন, এই হা চিড়, 
তার্থ কর! তাহাঁদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন 
নীয়। তথাপি আমর! টা মোহ - 
চ্ছন্ন হুইয়া বিলাপ করি যে, “আমি নংন। 
বিষয়ে বিক্ষিপ্ত নাঁন। ব্ষয়াভাবে পরিসুতি, 
নান] বিষয়ের অধীন ; কাল-আত ৪ 
আমিও তাহার অঙ্গে চলিয়া যাইতেছি, ইহ! 
ব্যতীত আঁমাঁকর্তক আর কি হইতে পারে 7” 
এই সময়ে তত্ববিদ্যা আসিয়া ভঙ্চসন! করিয়! 
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কহেন যে, “বিষয়ের সম্বন্ধে তুমি এক, তোমার 
কোন অভাব নাই, তুমি স্বাধীন” ৷ খাহার 
বলেন যে, বাহিরে এই ধেমকল পদার্থ আছে, 
ইহাই আমরা জানি, আত্মাকে আমরা 
জানি না; পঞ্চদশী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 
তাঁহারদের ভ্রম-দুরীকরণ জন্য একটি অনি 
সনিপুণ উদ্দাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে । যথা )-- 
“কোন স্থানে দশ জন পুরুষ একত্র হইয়! 
এক নদীর পর-পাঁরে গন পূর্বক আপনার- 
দিগের সহখ্যা নিণয় করিতে লাগিলেন ; কিন্তু 
কি আশ্চর্য ধিনিই গণন! করেন, তিনিই 
আপনাকে পরিত্যাগ পুর্ধবক ইতর নয় জনকে 
দেখেন, এবং নয় জনকে দেখিলে ৪ নয় সং- 
খ্যাতে বিভ্রান্তচিন্ত হইয়া স্বয়ং যে দশম, 
ইহা জানিতে পারেন না। তখন তাঁহারা 
ভ্রান্তি-বশতঃ বলিলেন যে, দশম পুরুষ দেখি- 
তেছি না, অতএব তিনি নাই। পশ্চাৎ 
নদী জলে দশম পুরুষের হত হইয়াছে মনে 
করিয়! শোক ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
সেই কালে কোন অভ্রান্ত পুরুষ আিয়। 
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বলিলেন যে, তোমারদিগের দশম পুরুষ মরে 

ই--আছে। পরে গণনা করিয়া! তুমিই 
দখম পুরুষ, এই রূপ উপদি্ট হ্ইয়! গ্রত্যক্ষ- 
রূপে দশম পুরুষকে দেখিয়া রোদন পরি- 
ত্যাগ পূর্বক তাহার] হর্ষযুক্ত হইলেন |” এই 
রূপ, আমরা আপন আত্মাকে প্রতিক্ষণেই 
জানিতেছি ;-যে কোন বিষয় জানিতেছি, 
তাহাঁরই সঙ্গে আত্মাকে সেই বিষয়ের জ্ঞাত! 
রূপে জানিতেছি অথচ গণন। কাঁলে শরা- 
রাদি বিষয় পধ্যন্ত গণনা করিয়াই ক্গান্ত 
থাকি, আত্মকে আর গণন| করি না। পরে 
তত্তুবিদ্যা আজিয়া আমারদিগকে বলেন যে, 
“ভূমি এ বিষয় জানিতেছ, ও বিষয় জানি- 
তেছ; কিন্তু তুমিই যে উক্ত বিষয়-সকলের 
জ্ঞাতা_ ইহা! কি তুমি জানিতেছ না? তৃমি 
কি.কেবল পরকেই জানিতেছ, কিন্তু আপ- 
নাকে কি তুমি কিছুমাত্র জান না? তুমি 
যদি আপনাকেই না জান, তবে তুমি 
পরকে কি রূপে জানিবে ?” তত্তববিদ্যার মুখে 
এই রূপ কথা-সকল শুনিয়! তবে যখন আমা- 
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রদের চেতন হয়, পরে দেখি যে হারা 
সামগ্রা আমারদের এই আত্মাকে পাইয়াও 
আমারদের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইতেছে না! পুন- 
ব্বার আমরা মোহে মুগ্ধ হইয়া বিলাপ করি 
যে, আমারদের আত্মা সে দ্রিনকার বই নয়-_ 
ইহা! কত দিনই ব] থাকিবে ! কোথা হইতে 
আসিয়াছে, কোথায় বা গমন করিবে! ইহার 
মধ্যে এমন কি আছে যে, ইহা এত বন্থ- 
গুল্য? এই পৃথিবীতে কিছু দিন যেন বিষ- 
য়ের উপর ইহার প্রতুত্ব দংস্থাপিত হইল. 
কিন্তু পরে সে প্রতূত্ব কোথায় যাইবে ? 
তত্ব-বিদ্যা পুনর্বার স্বর্গ হইতে আগমন 
করেন এবং এই রূপ উপদেশ দেন ;-- 
“ তুমি এক্ষণে ভব-নদীর মধ্য-স্থানে আমিয়! 
ংশয়-তরঙ্গের আন্দোলনে অতিশয় অধীর 
হইয়াছ; যদি তুমি ফিরিয়া যাও, তবে 
তোমার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে ইহা 
তুমি জানিতেছ; তথাপি অগ্রসর হইতে 
তুমি ভীত হইতেছ; যে হেতু কোথায় যে 
কুল, তাহা তোমার নয়ন. গোঁচর হইতেছে 


দি 
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না) এই ভরানক মধ্য গঙ্গাতে থাকিয়! তুমি 
কি বিনাশ পাইবে? অতএব প্রাণ-পণে 
অগ্রসর হও শান্তির কুল অবশ্যই তোমার 
নয়নে দেখ! দিবে। তুমি তোমার অপুণ 
আত্মাকে জানিয়াছ, এক্ষণে পূর্ণ-স্বর্লপ পর. 
মাতা যিনি তোমার সেই আত্মার পরা- 
কান্ঠা_যিনি সংসার-মাগরের পর-পার-- 
উাহাকে জানিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই 
পরম শান্তির অন্বেষণ পাইবে । তুমি কেবল 
আপনাকেই “ আমি” বলিতেছ, কিন্তু ইহ। 
দেখিতেছ ন1 যে, প্রত্যেক ব্যক্তিতেই এরূপ 
এক একটি “ আমি” বিদ্যমান রহিয়াছে 
এমন কি তোমার মত কোটি কোটি আত্ম 
হইবার কিছু মাত্র বাধা নাই। তোমার 
সন্থন্ধেই তুমি বলিতে পার যে, “আমি এক”, 
কিন্তু সত্যের সম্বন্ধে তোমার অদৃশ অনেক 
“আমি” সংসারে বিচরণ করিতেছে; পরস্তু 
সকল আত্মার যিনি অন্তরাত্বা, আত্মা হই- 
তেও যিনি আত্মা, “* আমি” হইতেও যিনি 
" আমি'” ধিনি তাবতের অভ্যন্তর-স্থিত মুল 
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সত্য) তিনিই কেবল সকলেরই অন্বন্ধে সর্বব- 
তোভাঁবে একমাত্র, তাহার সদৃশ একেবারেই 
অসস্ভতব। তুমি এক, পরমাত্া একমেবাদি- 
তীয়ং ; তুমি ভাবাত্মাক, পরমাত্ম পুর্ণ ; তুমি 
স্বাধীন, পরমাত্ব! সর্বতোভাবে স্বাধীন_- 
কি না মুক্ত; তোমাতে যেকোন অদাত্নুক 
লক্ষণ পাওয়! যায়, পরামাত্বাতে তাহাই 
পরাকান্ঠা রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে । তো. 
মার মনের সন্ভাব তুমি যদি আর এক 
জনেতে দেখিতে পাও, তবে তুমি তাহার 
সহিত বন্ধুতা করিতে ব্যগ্র হও; কিন্তু পর- 
মাতাতে তোমার মনের মকল সন্ভাঁব পরা- 
কাষ্ঠ।রূপে অবশ্থিতি করিতেছে--কি জন্য 
তুমি তাহার বিরোধী হও ? তিনি সর্বতো 
ভাবে স্বাধীন, তাহার শরণাপন্ন হও), তবে 
পাপ-তাঁপ দুঃখ শেকি হইতে মুক্তি পাইর। 
পরম আনন্দে অভিষিঞ্ত হইবে-_ ইহার আর 
অন্যথা নাই”। তত্তববিদ্যার এই উপদেশান্ু- 
সারে আমরা যখন অনাদি অনন্ত, সর্বতো- 
ভাঁবে স্বাধীন, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, মগলময় 'এক' 
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মাত্র অদ্বিতীয় পুর্ণ পুরুষের শরণাঁপন্ন হই ; 
তখন আমর] নিশ্চয় জানিতে পাই যে, ঈশ্বর 
যিনি--তিনি আমারদের অনন্ত কালের ঈশ্বর; 
বখন আমরা তাহার শরণাপন্ন হইয়াছি, 
তখন তিনি আমাদিগকে কোন কালেই 
পরিত্যাগ করিবেন না। যদি এরূপ কুম- 
ন্ণা-বাক্য কখনও আমারদের কর্ণগোচর হয় 
যে, তোমার ধিনি হদয়-বন্ধু, তিনি তোমাকে 
গোপনে বিনাশ করিতে সংকণ্প করিয়া- 
ছেন; তবে সেই প্রাণ-স্বরূপের অক্ুত্রিম 
প্রেম-মুখের প্রতি এক বার নিরীক্ষণ করিয়া! 
আমর] হাস্ত-মুখে ব্যক্ত করিতে পারি ঘেঃ 
“ইহার হস্তে দি আমারদের হ্যত্যু হয় ভবে 
কত্যুই আমারদের জীবন |” 

বর্মন খণ্ডের নানা অধ্যায়ে নান] প্রকার 
সত্য বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । কিন্ত সে সমুদা- 
গ্নের সার মন্ম এক্ষণে অতি সৎক্ষেপে ব্যক্ত 
হইতে পারে । আর মন্ম এই আমরা 
বিষয়ের সমন্ধে এক. ভাঁবাত্বক, ও স্বাধীন : 
এবং ঈশ্বরের অন্বন্ধে দ্বৈত-মাঁপেক্ষ অপুর্ণ ৪ 
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পরাধীন | পুনশ্চ “আমরা বিষয়ের অধীন” 
এই মিথ্যাজ্ঞান হইতে আমর। যে পরি- 
মাণে নিষ্কৃতি লাভ করি, মেই পরিমাণে 
আমর1 এই অবিতথ অত্য-জ্ঞানটি উপাজ্জন 
করি যে, আমরা ঈশ্বরেরই মম্পুণ অধীন ;- 
বিষয়-শৃঙ্খল হইতে যত আমর! মুক্ত হই, 
ঈশ্বরের সহিত তত আমরা যুক্ত হই! 
পুনশ্চ জ্ঞাঁন-ময় প্রেমময় ঈশ্বরের অধীন-রূপে 
যত আমর! আপনারদিকে উপলব্ধি করি, 
ততই আমরা অচেতন জড়-ব্যিয়সকলের 
সম্বন্ধে আপনাদিগের স্বাধীনতা হৃদয়জম 
করি ;আমর] যত উশ্বরের অধীন হই, 
বিষয়-সকল ততই আমাদের অধীন হয়| 
বিষয় হইতে আত্মার পৃথক সভভ। সুস্প্উ 
রূপে ক করিতে হইলে তাহার প্ররুষ্উ 
উপায় এই যে, শরীর মন যাহা কতক অংশে 
আমারদের আপনাদের কর্তৃক নিয়মিত, তাঁহ'- 
দিগকে ঈশ্বরের নিয়মিত প্রাকৃতিক কার্য 
কারণে সমর্পণ কর! হয়; এবং অপ্প পরিমাণে 
নিয়ন্ত! যে আমারদের আত্মা, তাহাকে সর্ব- 


নিয়ন্তা ঈশ্বরেতে সমর্পণ করা হয় ;-তাহ' 
হইলেই নিয়মিত-স্বভাব বিষয়-সকল হইতে 
নিয়ন্তু-স্বভাব আত্মার পৃথকৃত্ব স্পক্ট-ূপে 
অনুভূত হইতে পারিবে । এখানে বিশেষ- 
পূপে জানা আবশ্যক যে, প্রথমতঃ ১--ধিনি 
একমেবাদ্বিতীয়ৎ অর্থাৎ সমুদায়েরই সম্মন্ধে 
একথাত্র, যিনি পুর্ণ অর্থাৎ শুন্যের অবিকল 
বিপরীত, ধিনি একেবারেই মুক্ত অর্থাৎ অনা 
কাহারও নিয়মের বশবতীঁ নহেন, তিনিই 
রমাত্বা। দ্বিতীয়তঃ) জ্ঞাত বিষয়েতে নহে, 
কন্ত জ্ঞাত! বিষয়ীতেইঃ জ্ঞান অবশ্থিতি 
করে; অজ্ঞান দেহাদিতে নহে, কিন্তু জ্ঞান 
বান আত্মাতেই, জ্ঞান অবস্থিতি করে ১ দে- 
হাদি বিষয়---জ্ঞান-শুন্য, আত্মা-জ্ঞান-পুর্ণ ; 
এই রূপ স্পঞ্ট দেখা যাইতেছে যে, দেহাদি 
বিষর অপেক্ষা আত্মা পুর্ণতার পথে আধিক 
অশ্রবর্তী- ঈশ্বরের বু অমীপবর্তী। তৃতী- 
যত৪,--এফ ৪, তাহাই আতা; অনেক 
যাহা, তাহা আত্ম নহে । জ্ঞান--যাহার, 
তাহাই রর ; থাহার জ্ঞান নাই-যাহ। 
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অজ্ঞান জড়পিণও বই নহে, তাহা আত্ম! 
নহে। যে আপনাকে আপনি জানে সেই 
আত্মা, যাহার আত্মজ্কান নাই তাহা আত্ম! 
নহে। এই রূপে ঘখন আমরা, বিষয়ের 
প্রতিকূলে ও পুণজত্য-স্বরূপ পরমাত্মীর অনু. 
কূলে, আগন আত্মাকে এক, ভাবাত্বক, ও 
স্বাধীন বলিয়! উপলব্ধি করি ; তখনই আমরা 
প্রত সত্যের পথে উপনীত হই । 

আমর যে পুর্দে কহিয়াছি বে.-জ্ঞানের 
সহিত একানৈকা-তত্বের সবিশেষ সম্বন্ধ, 
ভাবের সহিত বস্ত-গুণতর্তির সবিশেষ যহৃম্ধা, 
এবং ইচ্ছ।র সহিত কাধ্য-কারণ-তত্বের সবিশেষ 
অন্বন্ব, এক্ষণে জীবাত্া-সন্বন্বে তাহার মার্থ- 
কতা প্রদর্শন করা যাইতেছে । প্রথমতঃ ১ 
কেবল জ্ঞান-মাত্রের অন্বন্ধে আত্মাকে দেখিলে 
এইরূপ দেখিতে পাওয়। যায় যে, আত্মা উদ্া- 
নীন-বৎ নির্লিপ্ত থাকিয়া, বিচিত্র বিষয়-ক্ষেত্র 
দর্শন করিতেছে । আমরা যদি আত্মার এই 
ক্ষেত্রজ্ঞ-ভাব টুকু উপলব্ধি করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকি, তাহ! হইলে সাৎখা-দর্শন জীবাত্মাকে 
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ঘেরূপ করিয়া গ্রতিপন্ত্র করিয়াছে (যথা, আত 
উদাসীন দর্শক-মাত্র, আত্ম | নিগুণ, আত্মা 
অকর্তী) আমাদিগকে সেই মতেরই অম্ূর্ণ 
অনুবন্তা হইতে হয়। জাৎখ্যের এ মতটি থে 
নিতান্তই অলীক, ইহা কখনই কেহ বলিতে 
পারিবেন না; কেন না আত্মার কেবল চেতনা” 
ভাঁবটির প্রাতি লক্ষ্য করিলে; আত্মার কেবলত 
এবং নিপ্তণত্থ যথার্ঘই অনুভূত হইয়া থাকে । 
কিন্ত সাংখা দর্শনের নায় আমরা এরূপ 
বলি না যে, চেতনা-লক্ষণ ব্যতিরেকে আত্মার 
আর কোন লক্ষণ নাই। আমর! বলি যে, 
আত্বা। আপনাকে এক বলিয়া জানিতেছে 
সত্য, কিন্ত এরূপ কদাপি নহে যে, আত্ম! 
আপনাকে উদ্বাসীন-ভাবে জানিতেছে 7 প্র- 
ত্যুত ইহাই সত্য যে, আত্মা আপনাকে গীতি 
€ জদ্ভাবের অহিত জানিতেছে। আত্মা যে, 
কেবল আপনাকে দর্শন-মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত 
আছে, তাহ! নহে; সঙ্গে মন্গে আত্মা আপ- 
নাকে ভাল বামিতেছে, আপনার যে কিছু 
সদ্গুণ তদ্বারা আক্ুষ্ট হইতেছে। আস্ত 


(| 


তত 
গল 
জল 
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ভপনাকে আপনি যেরূপ প্রীতি-কটাঙ্গে 

নিরীক্ষণ করে, তাহ! সহজ সদ্ুপদেশ অপেক্ষ 
গুরুতর । আত্মা যখন আপন"র সেই প্রেধ- 
দষ্টির গুণে জমুদায় মনোরৃত্তিকে আপন 
সন্িধানে আকধণ করে, সেই আকর্ষণ- 
প্রভাবে যখন দেই সমস্ত মনোবৃত্ি জড় 
এবং অজ্ঞানের অধীনত পরিতাগ পুর্ধক 


উরেঃ তখন আবার আত্মা হইতে ততায় 


থাকে) সে ভাব কি9 ন' স্বাধীনতা 
২ বিষয়ের উপরে কর্তৃত্ব । এইরূপ দেখ 
যাইতেছে যে, ৯০ যেখানে আত্মার 
কস -ূপ কেবল একটি মাত্র লক্ষণ রি নর 
করিয়াছেন, আমর সেখানে_ ডরষটুত্ব, ভোতিত্ব, 

এবং কর্তৃত্ব--এই ত্রিবিধ লক্ষণ স্বীকার করি । 
আত্ম। আপন চেতনার গুণে আপনাকে দর্শন 
ক্র জানিতেছে যে, আমি এক; আপন 
প্রেমের গুণে আপনার প্রতি অন্াবের সহি 
নহক্ষণ করত জানিতেছে যে, আমি সন্ভাব- 


টি 


এও 


উর 


মম্পন্ধ অথল ভাবাজক $ এবং আপন 
ইচ্ছার প্রভাবে আপনার অধীন ভইফ। 
জানিতেছে যে, আমি স্বাধীন। এইরূপ. 
দক্ট। ভোক্তা এবং কর্তা, তিনই উপাধি 
আাত্মার রহিত অবিচ্ছেদে সংলগ্ন রহিয়া্ে | 
নর দিত ক রী গুণে আনা; 
অতএব এত রে কেবল রি কিং 
দইটি-সাতর উপাধির প্রতি দ্র্টি করিলে ভু 
হইবার বলক্ষণ অস্তাবনা | 
কিন্তু কাহার বলে আমারদের আবত্ব! 
জ্বানেতে ভাবেতে স্বাধীনতাতে গুরূপ সন 
"্পন্ন হইয়াছে ? যাহার বলে সমুদার জগৎ নব 
স্ব স্বভাব পরিগ্রহ করিয়াছে-তাহাদ্রি বলে । 
গামরা অনেকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া একনিস্ঠ 
হই, অভাবে ক্রিষ্ট না হইয়া স্পৃহা-শুন্য হই- 
পরাধীনতায় অিয়মাণ ন! হইয়া স্বাধীন হই, 
ঈশ্বরের এই পরমাশ্চধ্য মন্গল-ইচ্ছ] সকল মন্থ- 
ব্যেরই আন্মাতে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখি 
আছে। “একনিষ্ঠ হইয়া, স্পৃহা-শুন্য হইয়'; 
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স্বাধীন হইয়া, ঈশ্বরের রাজ্যে বিচরণ কর ; 
যথেচ্ছ! মঙ্গল-কাধ্য অনুষ্ঠান কর, এবৎ ঈশ্বর- 
কেমনের সহিত ধন্যবাদ কর”১-এ কথাতে 
যেমন আমর! সর্বান্তঃকরণের সহিত সাঁয়দিতে 
পারি, এত আর কিছুতেই নহে। পুনশ্চ 
বে কারণে আমাদের স্ব স্ব পরিমিত আত্মাকে 
যথোচিত প্রীতি করা আবশ্যক হয়, ঘেই 
একই কারণে পরমাত্মাকে পরম-প্রীতি করা 
আবশ্যক হয়; যে কারণে আপন পরিমিত 
আত্মার যথোচিত অধীন হওয়। আবশ্যক, 
মেই একই কারণে পরমাত্মার পরম-অধীন 
হওয়! আবশ্যক ; এইরূপে যাহাতে আমরা 
জীবাত্ম-রূপ চিহ্ন অবলম্বন করিয়! পরমাত্মা 
রূপ লক্ষোর প্রতি গ্রণিধান করিতে পারি, 
তাহাই এই জ্ঞান-কাঁণ্ডের উদ্দেশ্য ; পশ্চাৎ 
যে যে পথের মধ্য দিয়া আমর] উত্ভরোত্তর 
তাহার সন্নিধানে অগ্রদর হইব, তাহা তৃতীয় 
থণ্ড কর্্ম-কাঁণ্ডে সাবধানে অন্বেষণ করা যাইবে | 
ইতি জ্ঞান-কাঁণ্ড সমাপ্ত | 


সুরত 


ভোগকাত্। 


উপক্রমণিক|। 


আমর জ্ঞানেতে যে সকল মত্য উপলঙ্ছি। 
করিয়া থাকি, ভাবেতে সেই গুলি উপভোগ 
করিয়া পরিপাক করিতে পারিলে তবে আম:. 
দের ইচ্ছাতে কর্ম করিবার বল জন্মে; এই 
রূপ, জ্ঞানকাণ্ডের পরে ভোগ কাণ্ড আপনা- 
হইতেই উপস্থিত হইতেছে । 

পূর্ব খণ্ডে সংশয় হইতে প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ 
ভইবার সেতু সন্নিবেশিত হইয়াছে ; এক্ষণে 
সেই জুরম্য গ্রদেশে উপনীত হইয়! তথাকার 
ফল ভোগ করিবার যে রূপ পদ্ধতি, তাহা 
রই আলোচনায় গ্রবুত্ত হওয়া! যাইতেছে । 

তত্ব-কল উপলব্ধি করা জ্ঞানের কাধ্য 
ভাবের কাধ্য কি?-না, সেই গুলিকে 
আদর্শ রূপে বরণ করত তাহাতে অনুরাগ 


সমর্পণ করা_ইহারই নাম উপভোগ । 
এক্ষণে জ্ঞানের উপলন্ধিব্যাপাঁরকে আ- 
লোচনা-ক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি দিয়া, 
তাহার স্থলে ভাবের উপভোগ-ব্যাপা 
রকে অভিষেক করা যাইতেছে । পুর্বে 
জ্ঞানের মুল-তত্ব-নকল লইয়া আন্দোলন 
করা হইয়াছে, এক্ষণে ভাবের মুল-আদরশ- 
সকলের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে । 

বর্তমান ব্ষিয় দুই রূপে অন্ুশীলিত 
হইতে পারে এক, ভাবকে জ্ঞান হইতে 
বিচ্ছিন্র করিয়! উহাকে স্বতন্ত্র রপে বিবেছেনা 
করা, অপর, জ্ঞানের সহিত ভাবের পদে পদে 
যোগ রক্ষা করিয়া চলা । আমরা শেষোক্ত 
পদ্ধতি অবলম্বন করিতেই ব্রতী হইলাম । 
কীরণ, যদি আমর] এরূপ জানিতাম যে জ্ঞা- 
নের সহিত ভাবের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা 
হইলে অবশিষ্ট কেবল কুতৃহল-নিবৃত্তি-রূপ 
প্রলোভন কখনই আমাদিগকে সেই কঠোর 
জ্ঞানালোচনাতে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না, 
প্রত্যুত, ইহার পরে ভাব-ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ 
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হইব, এই ভাবিয়াই আমরা সমুদায় জ্ঞান, 
পথ মনের সন্তোষে অতিবাঁহন করিরাছি। 


গ্ররথম অধ্যায়। 


৪৮০৯৫তািত ৮ সপাস্টিলাসিত 


ূর্ব্ব খণ্ডের প্রথমেই ইক্জরিয় বোধ? বুদ্ধি 
এব প্রজ্ঞার মধ্যে এই রূপ ভেদ প্রদর্শিত 
হইয়াছে যে, ইক্দ্রিয়-বোধ অনুসরণ করিষ। 
আমরা ব্ষিয় উপলব্ধি করি, বুদ্ধি অন্ুদরণ 
করিয়া আমরা বিষয়ীকে উপলব্ধি করি, এবং 
প্রজ্ঞা অনুসরণ করিয়া আমরা পরমাত্মাকে 
উপলদ্ধি করি। অতএব প্রজ্ঞা যে কেবল 
ইন্দ্িযবোথ হইতেই পথকৃ-ন্বভাব এমন 
নহে, উহা বুদ্ধি হইতেও পৃথক স্বভাব 
তাহার প্রমাণ এই যে মুল-তত্বসকল কোন 
বূপেই আমাদের বুদ্ধিতে আইফে না, কিন্ত 
প্রজ্ঞাতে মে সকল নিশ্চয় রূপে উপলব্ধি 
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হইয়া থাকে। প্রজ্ঞার আদি এবং অন্ত নেই 
মুল সত্য, যাহার সুন্দর মঙ্গল-ছটাতে আধা 
আ্বিক ভৌতিক সমুদায় জগৎ বাস্তবিক সত্য 
হইয়া দীপ্তি পাঁইতেছে। বাস্তবিক সতোর 
এই যে ভাব, ইহা কি আমাদের বুদ্ধির 
সিদ্ধান্ত? আমরা কি আপনারা স্বকীয় বুদ্ধি- 
প্রভাবে সত্য হইয়াছি-না বহির্জ্শৎকে বুদ্ধি, 
প্রয়োগ দ্বারা সতা করিয়াছি? অতএব আর 
সকলই দি বুদ্ধি দ্বারা স্থির করা আধ্য হয়, 
তথাপি আমি বাস্তবিক কি না) জগৎ বাস্ত- 
বিক কি না, ইহ স্থির করিতে শিয়া বুদ্ধির 
মমুদার আড়ন্বর নিষ্ষল হইয়! ভূতলে নিপ- 
তিত হয়। অতএব মুল সত্যকে যিনি যত 
টুকু লাভ করেন, তাহা তাহার কপ ব্যতি- 
রেকে কেবল মাত্র আত্ম-চেষ্া দ্বারা কখনই 
না। অপিচ মুল সত্যকে যখনই যিনি বুদ্ধির 
বশে আনয়ন করিতে গিয়াছেন, তখনই তিনি 
তাহার এই ফল পাইয়াছেন যে, জাগ্রৎ 
জীবন্ত বাস্তবিক সত্যের পরিবর্তে কোথাকার 
এক স্বপ্নুব্ নিজীব কাপ্পনিক সত্য সঙ্খুখীন 
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দেখিয়া সতোর নামে তাহার বিতষ্া জন্ষি- 
যাছে। কিন্তু অত্য-স্বরূপ যিনি, তিনি 
দুরে যান নাই, তিনি নিকটেই আছেন 3 
আমরাই আপন বুদ্ধিমন্তায় অন্ধ হইর| মনে 
করিতেছি ষে আমর! ত্বাহা হইতে দুরে আছি, 
আমাদের উপর তাহার চক্ষু নাই--তীহার 
হস্ত নাই । পরমাত্বীকে জান। ন। জানা মনু- 
ধের ইচ্ছাধীন নহে, সকল মনুষ্যেরই অগত্যা 
তশহাকে জানিতে হয়, এমন কি তাহাকে 
জানাতেই মন্তুষ্ের মনুযাত্ব ; কিন্তু তাহাকে 
আমর! অতি অপ্প পরিমাণেই জানি, সুতরাং 
তাহাকে তদপেক্ষা অধিক করিয়া জানিতে 
'আমাদের স্বভাবতই ইচ্ছা হয়; এই প্রকার 
ইচ্ছা! চরিতার্থ করিতে হইলে, তন্নিমিভ্ে 
সর্বাশ্বে তীাহারই নিকট গণন করা আব- 
শ্যক; কেন না ইহ1যেদন নিশ্চয় যে) এক 
স্কুলিক্গ অগ্নির সংযোগে বিস্তীর্ণ অরণ্যও ক্রমে 
ক্রমে অগ্নিময় হইয়া যায়, ইহাও মেইব্ূপ 
নিশ্চয় যে, আমরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া 
ঈশ্বরের দর্শন পাইতে থাকিলে ভ্রমে ক্রমে 


লি 


গমাদের সমুদায় আত্ম! ব্রপ্গাগ্িতে গ্রহ্বলিভ 
ভইয়। উঠিবে। 

এক্ষণকার জিজ্ঞাস্য এই থে, মূল-সত্া পর- 
ঘাস্বা যখন আমাদের প্রজ্ঞাতে দেখ! দেন, 
খন আমাদের হৃদয়ে কি রূপ ভাবের উদ্রেক 
ভয়? তখন একান্ত নির্ভরের ভাব আসিয়। 
আমাদের মুদায় আত্মাকে অভিভূত করেও 
আমর! অপূর্ণ, এবং পরমাত্ম! পূর্ণ, তখন ইহ! 
উন্ত্রলতর বূপে গ্রকাশ পাইতে থাকে । এ 
নির্ভরের ভাব কি প্রকার ? ভূতোরা ঘেমন 
উপজাবিকার্থে প্রভুর আশ্রয়ে নির্ভর করে, 
সেইরূপ? না অন্য কোন রূপ? ঘথাথ 
ঘিনি ঈশ্বরের অনুরক্ত ও ভক্ত, তিনিই এ 
প্রশ্নের সাক্ষাৎ প্রত্যুত্তর; তিনি ইচ্ছার সহিত, 
অন্ুরাগের সহিত, ঈশ্বরেতে আত্ম-সমপপণ 
করেন, কোন প্রলোভনে মু হইয়। এরূপ 
করেন না; তিনি ইহা স্প্টরূপে জানেন 
যে, জড় বস্তুর অধীনতাহই পরাধীন'তা এবং 
ঈশ্বরের অধীনতাই স্বাধীনত1 ;-_কারণ, ঈশ্বর 
শাহার পর নহেন প্রত্যুত্ত তিনি তাহার 
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আত্মারও আত্ম! । পুজ্য ব্যক্তির প্রতি এই 
রূপ নিক্ষাম অনুরাথকে ভক্তি কহা যায় | 
প্রজ্ঞার অবিদ্যমীনে যেমন সকলই স্বগ্রবহ 
অধশুনয ভাবে পাঁরণত হয় ভক্তির অভাবে 
সেই রূপ সকলই শ্রীহীন প্ূুপে গ্রাতিভাত 
হর! নিজে স্বপ্রব হইলে সকলই স্বপ্রকং 
দেখায়, নিজে আী-হীন হইলে সকলই 
হীন দেখায় ;_ুতরাং আমরা বঞ্ছি 
প্রজ্ঞা হইতে পরমা ্থিক মত্য এবং ভন্নি 
হইতে ঠা । লইয়। আত্মুমাৎ করিতে 
লা করি, ৫ হইলে আমরা নিজে 
অপদার্থ ও শ্রীত্রষ্ট হইয়া সকলকেই যে ঘ্লেই 
রূপ দেখিব ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? 
আমাদের প্রজ্ঞা ও ভক্তি যখন পরম 
তাতে অহযুক্ত হয়ঃ তখন মেই যে যোগক্রিয়! 
তাহা অন্তদু থান প্রশান্ত-ভাবে ্ফুত্তি পাহতে 
থাকে, হস্ত পদ পরিচালনার ন্যা র্‌ বা বিষয় 
চিন্তার ন্যায়, বহিমুখীন চঞ্চল-ভাবে নহে । 
পুজার মনুষ্যবিশেষকে আমরা যোড়-করে 
মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি, কিন্ত আত 
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দশ্থকঞ নত করে না, করদ্বয়ও সম্মিলিত 
করে না, অথচ যার পর নাই অরুত্রিম ভক্তি 
ভাবে পরমাত্বাকে প্রণাম করিয়া থাকে এ 
আত্মার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমাদের শরীরও 
নত হর, হম্তও ক্ুভাঞ্তলিপুটে আবদ্ধ হর, 
নোত্রও সজল হয়, এ সকলই হয় বটে, কিন্তু 
৪ সকল বিনা-আয়াষে আপনা আপাঁন হয়, 
'আাত্বাকে এ সকল লইয়া ব্যস্ত হইতে হয় ন:. 
কেন না আত্মা বিনা-নেত্রে পরমাত্মাকে দর্শন 
করিতেছে, বিন।-শ্রুবণে তাহার আদেশ শুনি. 
তেছে, বিনা-বাক্যে তাহার স্ততি গান করি- 
তেছে, বিনা-শরীরে তাহার চরণে গ্রাণিপাত 
করিতেছে ; আত্মা কোন সহায় জম্পর্তি ও 
আড়ম্বর ব্যতিরেকেও পরমাত্মার সহবামে 
নিমগ্ন হইয়া, পরম আনন্দে অভিষিক্ত হইয়, 
অনন্ত জীবনের মত রুতার্থ হইতেছে । পর- 
মাত্মার সেই বিষয়াতীত অপরিমিত সৌন্দর্য্য, 
যাহা আমারদের সমুদায় আত্মাকে একেবা- 
রেই চরিতার্থ করে, তাহার জ্যোতিতে যখন 
আমর! জগৎ সংসার নিরীক্ষণ করি) তখন 


| ১৮১ 


সর্পত্রই ভাহার কিছু না কিছু গ্রতিরপ নেত্র 
গোচর হওয়াতে আমাদের অন্তঃকরণে এক 
অনির্বচনীর প্রেমরম আবিভ্তি হয়। পরমাত্ 
হইতে প্রাপ্ত তাহার পারব 
আমাদের আত্মাতে আমরা যতটকু সৌন্দধা 
ধারণ করি, তাহাই আমাদের নিকট-_বাঁতি- 
রের যাবতীয় পদার্থের মৌন্দখা-প্রিমাপনের 
আদ রশ স্বরূপ ভয়: এবং এই আদর্শকে আমর? 
পরিমাণে বাহিরে প্রয়োগ করিতে পারি, 
সেই পরিমাণে আমাদের প্রেম চরিতার্থ হয়! 
ঈশ্বরের অন্বন্গে যখন আমরা জগৎকে নিরী 
ক্ষণ করি, তখন তাহা ভক্তির দেবালয় তুল। 
দিব্য শোভা ধারণ করে; কিন্তু যখন উভ- 
কে আমরা আমাদের নিজের সন্বন্ধে নিরা, 
্ুণ করি, তখন ভাহা প্রেমের ক্রীড়ী-কীনন 
রূপে পরিণত হয়; কেন না, জগঙকে 
যত আমরা আমাদের নিজের মনের মত 
করেয়! গ্রতিপন্ন করিতে পারিঃ ততই আ- 
নাদের প্রেম চরিতার্থ হয়; কিন্ত সেরূপ 


করিতে গিয়া আমর! যখন দেখি যে, জগতের 
৮৩ 


সৌন্দ্ধ্য কেবল আমাদের নিজের মনোনু- 
রূপ নহে-পরন্তু আর এক অনিন্ত্য প্রকার; 
ঘখন দেখি যে, আমাদের স্বপ্প প্রেম তাহার 
নিকট পরাভব পাইয়। ফিরিয়। আইসে ; 
বন আমাদের দুঢ় বিশ্বীস হইতেছে যে. 
ইহার মধ্যে এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য সং- 
ভুক্ত রহিয়াছে, অথচ তাহা ধরিতে শিয়া 
আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে; 
তখন, মেই থে এক ভূমা ভাব, তাহাতে 
আমাদের প্রেম আপাততঃ ক্ষুব্ধ হইলেও 
আমাদের ভক্তি তাহার দিকে প্রসারিত 
ভইয়। অনুপম আনন্দ উপভোগে ক্লতীর্ঘ 
হইতে পারে। 

প্রজ্ঞা হইতে এক পদবী নিম্নে বুদ্ধি, 
বং তাহা হইতে আর এক পদবী নিম্নে 
ক্দ্রিযবোধ অবস্থিতি করে। বুদ্ধি কি? না 
আত্ম-জ্ঞানের মধ্য দিয়া বিষয় সকলকে জানা 
সাধারণ জ্ঞাঁন-শক্তিকে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানে 
পরিণত করা, ইহ্াকেই বুদ্ধি কহে। ইজ্ডিয়- 
বোধ কি? নাঃ যে অন্ধশক্তি দ্বার বিষয় 


রি 


ঞ 
এ 
হা 
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আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি বা জ্ঞান-শক্তিকে গ্রতি- 
রোধ করে, তাহাই ইক্দ্রিয়বোধ শব্দে আ- 
খাত হয়। বুদ্ধি জ্বানবান আত্মা হইতে 
অজ্ঞান বিষয়ের দিকে, ইন্ট্রিয়বোঁধ অজ্ঞান 
বিষয় হইতে জ্ঞানবান আত্মার দিকে. প্রত 
ভিমুখী হর :--ইক্দ্রিবোধ এবং বুদ্ধি, শরীর 
এবং আত্মা, পরস্পরের মধ্যে এই রূপ প্রতি: 
দ্রন্দিতা বর্তমান রহিয়াছে । 

আত্মজ্ঞান অনুমারে অনাকে জানাতে 
যেমন বুদ্ধি প্রকাশ পায়, মেই রূপ আত" 
ভাব অনুসারে অন্যের ভাঁব উপভোগ কানে 
প্রীতি প্রকাশ পায়; কারণ) বাহিরের সামগ্রী - 
বিশেষে যতক্ষণ ন। আমরা আমাদের মনের 
অনুরূপ কৌন একটি আদর্শ আরোপ করিতে 
পারি, তত ক্ষণ আমরা তাহার মৌন্দঘ 
গ্রহণে বঞ্চিত থাকি। আমরা যখন একটি 
পুষ্গ দর্শনে প্রীতি লাভ করি, তখন, আম). 
দের মনোমধ্ে যে এক সামগ্ীস্য ও পারিপাট্য 
ভাবের আদর্শ আছে, তদনুমারে আমরা 
সেই পুষ্পের অবয়ব গুলিকে অস্ত্রে কপ্পন। 
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চর 


ক্র; পরে, স্নেগুলিকে এ দাধারপ আ.ড- 
শের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত রূপে অনুভব 
করিয়া, এই রূপে আমাদের মনের ভাবকে 
বাহিরে "মুত্তিমান করিয়া, সৌন্দধ্য সংভৌ- 
গে রত হই। বিশেষতঃ মনুযোর শরীরে, 
মনুষোর কথা বার্তীতে, মনুষ্যের ভাব ভক্তিতে, 
আমাদের নিজের মনের এ প্রকার অনেক 
গুলি আদর্শ আমরা সহজে ফলাইতে পারি 
বলিয়!, মনুষ্যকে আমরা ঘেমন প্রীতি করি, 
জগতের মধ্যে এমন আর কাহাকেও নহে। 
ইন্জিয়বোধ উপলক্ষে পূর্বে আমরা বলি- 
গাহি যে, দেশে অবস্থান ও কালে 
গ্রিবর্তন, অবস্থা] ও পরিবর্তন, এই 
দুয়ের মধ্যে ইক্দ্রিরবোধ ক্ষর্তি পার। 
বুদ্ধি কি করে ?_ন|, সেই অবস্থা পরিবর্ত- 
নের মধ্যে কতকট। বহির্বিষয়ের শক্তি এবং 
কতকট। আমাদের আপনাদের শক্তি উপ- 
লান্ধ করিয়া আত্মানাত্-জ্ঞানের কলিকা 
উন্মোচিত করে । মনে কর, আমর) একান্ত 


কর 


অনন্যমন1! হইয়া কোন একটা গুরুতর বিব্য় 
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ভাবিতেছি, ইতি-মধ্যে মহ্সা একট! উন্ুক্ভ 
লিপি আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে নিপতিত হইল; 
ইহাতে আমাদের দর্শনেক্জিয়ের অবস্থ। পরি- 
বর্তিত ইইল মাত্র, কিন্ত সে ঘটনার প্রতি 
আমাদের বুদ্ধির একটুকুও মনোযোগ্ন হইল 
না; সুতরাং সেই লিপি কিংবা তাহার অন্তু 
গত লিখন-ছট], কিংবা অক্ষরাবলির ভেদ. 
ভেদ? তখন ইহার কিছুই আমাদের জ্ঞান-গো- 
চর হইল নাঁ। ইতিপুর্রে আমাদের দৃ়ি 
হয় ত ধুসর বর্ণ ্ত্তিকার উপরে নিহিত 
ছিল, এক্ষণে কবর অক্ষরাকলি আসিয়। 
তাহার স্থান অধিকার করিল ;__-এই গ্রকারে, 
অবস্থার পরিবর্তন মাত্র ইক্ডরিয়িবোধে 
প্রথমে সমানীত হয়। পরিশেষে বুদ্ধি 
'শাপন অন্তর-স্থিত আদর্শ অনুসারে 
তাহার অর্থ আবিষ্কার করিয়া তাহাকে 
জ্ঞানে পরিণত করে-যেমষন। শিক্ষিত 
আদশ অনুমারে আমরা এ লিপি- 
টির অগ্ষর সকলের, পদ সকলের ও পরি- 
চ্ছেদ সকলের ভেদাভেদ নিরূপণ করিয়া, 
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তবে আমরা তাহাকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে 
নমর্থ হই । 

আমাদের দেহাদ্দির যেরূপ অবস্থা! যেরূপ 
পরিবর্তনের দিকে উন্মুখ থাকে, সেইটি সং- 
ঘটিত হইলেই ইক্ড্িয়-সুখ আবিভূতি হয়; 
যেমন, আমাদের প্রজ্বলিত জঠরানল যখন 
অন্ন ভোজনের দিকে উন্মুখ থাকে, তখন 
অন্ন ভোজন করিলেই আমর! আ্ুখী হই। থে 
স্গরের পর যে জর, বা নিস্তব্ধতার পর থে 
স্বর, শ্রবণে ভীল্‌ লাথে; যে বর্ণের পর যে 
বর্ণ, ব1 অন্ধকারের পর ঘে বর্ণ, নয়নে ভাল 
লাগে; যে রসের পর যে রম রসনাতে ভাল 
লাগে; মেই রূপে অবস্থা পরিবর্তিত হই- 
লেই ইন্ত্রিয়সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। 
ভিতরে যে আমাদের প্রাণক্রিয়া সকল চি- 
তেছে, তাছাঁও, যাঁর পর যেটি মেই ভাবে 
চলিলে, তবেই আমরা শারীরিক ভাল 
থাকি, তাঁহার ব্যাঘাত হইলেই রোগে আ- 
ক্রান্ত হই। এই প্রকারে আমরা যখন ইন্ডরিয় 
সুখে সুখী হই; তখন তাহা আমাদের আপ 


০৮৭ 


নার নিয়মে হই না, ভৌতিক নিয়মেই হইর 
থাকি ;বাঁহিরে কৌথায় কি পরিবর্তন হই. 
তেছে, তদ্দারা আমরা সুখে দুঃখে নিয়মিত 
হই। যতক্ষণ না! আমাদের অন্তরে গ্ররুষ 
রূপে জ্ঞানের উদ্রেক হয়, তত ক্ষণ অবস্থার 

পরিবর্তনে আমরাণ্ড পরিবর্তিত হইতে 
থাকি; -না আমাদের আপনার উপর, না 
সেই পরিবর্তনের উপর, আমাদের কোন হস্ত 
খাকে। অবস্থা পরিবর্তনের উপর নিয়ন্তত 
করিয়া আমরা যে স্বুখ লাভ করি, মে এক 
প্রকার সুখ, এবং মেই পরিবর্তনের দিকে 
হালি ছাড়িয়া দিয়া যে এক সুখ লাভ কর) 
দে এক প্রকার সুখ ; পূর্বোক্ত সুখ আনা- 
দের সঙ্গের সঙ্গা, শেষোক্ত সুখ পথের 
নম্বল মাত্রব_আন্ষঙ্গিক উপকরণ মাত্র। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় । 


উদগ্র সৌন্দর্ষে/র মূল আঁদর্শ। 


ইত্যগ্রে আমরা বলিয়াছি যে, জ্ঞানের 
সহিত ভাবের ঘোগ রক্ষা করিয়া চলাই 
আমাদের সন্কঞ্প ; এই হেতু পুর্বকার মুল 
তত্ব-কল অবলম্বন করিয়াই মূল আদর্শ 
সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাই- 
তেছে। প্রথমে, গ্রজ্ঞা-ঘটিত মূল-তত্ত- 
দকলের সহিত আমাদের অন্তঃকরণের ভক্ত 
কি রূপ সায় দেয়, তাহাই প্রদর্শিত হই- 
তেছে | 

প্রজ্ঞা হইতে আমর এই পাইতেছি যে, 
পরমাত্মা একমেবাদ্বিতীয়ং পুর্ণ ও মুলাধার 
এবং জগৎ দ্বৈতময়, অপূর্ণ ও আশ্রিত । 
ঈশ্বপ্বের সহিত যখন আমরা মুখ্যত আমার- 
দের আত্মার যোগ হ্ৃদয়ঙ্গম করি, তখন 
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তে 


[কত সমুদায় জগতের সঙ্গেও সেই খে 
প্রতীয়মান হইতে থাকে । 

এই রূপে যখন পরমাত্মার মৃভিত আফা; 
দের আত্মার এবং জঅধুদ্দায় জগতের অন্ধ 
অনুভুত হয়ঃ তখন কি বূপ আদশ আমা, 
দের ভাবে অভ্যুদিত হয়--তাহাই এক্ষণে 
অনুধাবন করিয়া দেখা যাইতেছে । 

পরমাত্মার সহিত আমাদের আত্মার 

সংযোগ হইলে, অতীব উদশ্র সৌন্দধ্যের 
যে এক আদশ আছে, তাহাই অন্তঃকরগ 
মধ্য পরিস্ফুট হয়। 

প্রথম আদর্শ এই রূপে, বত প্রকী 
বিচিত্রতা আমাদের জ্ভানাভান্তরে স্থান পা 
ইতে পারে, ভক্তি-যোগে তাবতের মধ্যে 
মনন্ধ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া, এক অদ্বিতীয় 
হবরূপ পরমাত্মাতে গিয়া পধ্যাপ্ত 
তেছে। তাল-ভঙ্গ হইলে ঘেমন ফন্জাতের 
ব্যাঘত হয়, একত্ব এবং বিচিত্রতা উভয়ের 
মধ্যস্থলে কুত্রাপি যোগর-ভক্গ হইলে মেই রূপ 
মৌন্দধ্ের ব্যাথাত হয়। অন্তরে একত। 


৫1 
৯ 
ডু. 
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বাহিরে বিচিত্রতা, এবং উভয়ের মধ্যে যোগ, 
শ্যঙ্বল। ক্রমান্বয়ে গ্রবাহিত, দেখিলেই আমা- 
দের অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হর। ইহার বিপ- 
রীতে, অন্তরে একতা] নাই, বাঁহিরে বিচিত্রতা 
নাই, এবং অন্তর বাহিরের মধ্যে কোন যোগ 
নাই,_এ রূপ মিজীরঁব ভাব দেখিলে আমা- 
দের বড়ই বিরক্তি বোধ হয়। সুধ্য, গ্রহ। 
উপগ্রহ৮-বহিদর্ি-সমক্ষে ইহারা কেমন অনি- 
ধ্চনীয় বিচিত্রত' প্রচার করিতেছে; কিন্তু 
অন্তর্র্টিতে দেখ, দেখিবে যে, উহাদের 
আকার অবয়ব গতিবিধি এবং আর আর 
তাবৎ ব্যাপার, একই সার্ধ-লৌকিক নিয়মে 
নিয়মিত হইতেছে । তরু, শাখা, প্রশাখা, 
রন্ত, পত্রের শিরা, উপশিরা,_বহির্র্্টিতে 
ইহা কেমন বিচিত্র ব্যাপার? কিন্তু অন্তদৃ 
ডিতে সহজেই দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, 
উক্ত জমুদায় অবয়ব গুলি একই আদর্শে 
বিরচিত। এই দূপ, হন্ড পদ ও শরীরের 
সমুায় বিচিত্র অবয়ব সকলের মধ্যে, কাঙ্কা- 
লিক পণ্ডিতের এই এক প্রকার আশ্চধ্য 
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এক্যভাব অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছেন যে, 
মেরুদণ্ডের অস্থিখও গুলির যেরূপ গঠন, 
মেই আদর্শ অনুষারে শরীরের অমুদায় অস্থি 
বিরচিত হইয়াছে । এই প্রকার আরও 
ভরি ভরি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। 

এখানে জানা আবশাক যে, জগতের মধ্যে 
ধেমকল গ্রজ্ঞা-মুলক ভেদ অবস্থিতি করে, 
তাহা প্রজ্ঞার স্থগিত ভেদ; বুদ্ধি-গখ্ বিষয় 
মকলের মধ্যে যেরূপ বিজাতীয় ভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়-তাহা সেরূপ নহে। অর্থাৎ 
বৃদ্ধিগম্য বিষয় কল যেমন জীবাত্মাকর্তৃক 
বাহির হইতে সংগৃহীত হয়, গ্রজ্ঞা-মুলক 
জগৎ জঈশ্বর-কতুঁক সেরূপে বাহির হইতে 
উপার্জিত হয় না, পরন্ত অন্তর হইতে 
উদ্ভাবিত হয়, সুতরাং জগৎ পরমাত্মার 
সম্পূর্ণ আয়ত্ের মধ্যে অবস্থিতি করে। 

অতএব ভক্তির প্রথম মুল-আদর্শ এই 
যে, অন্তরতম সরি এক মাত্র অদ্বিতায়, 
আমরা গ্রতোকেই তাহার আপনার জন; এবং 


খা 


৮8 চিত 
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আমারাদর সকলেরই ভক্তি স্তৃতি মেই এক 
অদ্বিভীর পরমাত্মার দিকে অজত্্র উদ্ধিন 
হইয়া, তাহার প্রেম-গ্রবাহে জগতের শ্রী 
নব-তর কল্যাণতর রূপে দিন দিন পরিবানিত 
হইতেছে । “মধ্যে বাযনমাসীনং বিশে 
“বা উপাস্তে |" 

দ্বিতীয়তঃ :--আন্তরে পূর্ণ তা, বাহিরে অপু. 
তা, এবং উভয়ের মধ্যে যত আমরা ঘনিষ্ট 
ঘোগণের মঞ্চার দেখিতে পাই, ততই আদা- 
দের ভাব পরিতৃপ্ত হয়। ইহার বিপরীতে, 
অন্তরে অর্বাজীন ভাঁব নাই, বাহিরে অভা- 
বান্বিত আবির্ভাব নাই, এবং উভয়ের মধ 
কোন প্রকার, ষন্বন্ধ নাই, ইহা ভাবের চক্ষে 
স্মতীবৰ পীড়াজনক | রুক্ষের অভান্তরে 
যে একটি জীবনের ভাব আছে, তাহাই 
বাঁহরে শাখ। পত্র ফল ফুলে আশ্চথ্য 
রূপে পরিকীর্ণ হর বৃক্ষের অডিত 
জীবন-ভাবের এই রূপ সংযোগ থাকী- 
তেই উহাতে আমরা একটি বিশেষ গার 
উপলব্ধি করিয়া থাকি । কবির অন্তঃকর 


| 
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মধ্যে যে কোন একটি ভাব সর্ধাঙ্গীন-রূপে 
অবস্থিতি করে, তাহারই ছাঁয়াভাম বাহিরে 
কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া এক খানি মনো- 
হর কাব্যে পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু যদি এ 
রূপ হয় ধে, কবির মনের ভাবটি অর্বাজ 

মমেত বাহিরে প্রকাশ পাইরাছে, তাহ! হইলে 
তাহাতে ইহাই সুচিত হয় যে. মে ভাব অতীব 
বৎসাঁমান্য ;: কারণ, তাহা যদি তেমন গভীর 
হইত, তবে কখনই তাহাকে অন্তর হইতে 
একেবারে উন্মুলিত করিয়া আনা সাধ্য হইত 
মা। উত্তম কাব্য) উত্তম টি 1চত্র-লেখ।, উত্তম 
সঙ্গীত, ইহারদের এক আশ্যধ্য রীতি 
ইহাদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যন্ত হইতে এই 
রূপ এক ক্ষোভ নিশ্বনিত হইতে থাকে যে, 
ভিতরের ভাব ইঙ্গিতেই বুঝিতে হইবে, তাতা 
ব্যক্ত কর! দুঃনাধ্য : নতুবা “ তাবহই বাক্ত 
করা হইয়াছে, কিছুই অবশিষ্ট নাই” 
ইহাতে শফরীর'ওঁদ্ধতা ভিন্ন আর কিছুই 
প্রকাশ পায় না । এই রূপ দেখ যাইতেছে 


, ভিতরে ভাবের জ্যোতিও থাকা সৌন্দ 
১৭. 


চি সি 1 


যোর পক্ষে যেমন আবশ্যক, বাহিরে 
অভাবের ছাঁয়। থাকা, এবং মেই জ্যোতি? 
ও ছাঁয়! উভয়ের মধ্যে অংযোগ থাঁকা, ভেম- 
নিই আবশ্যক। মনুুষের দেখ যে, পশুর 
তুলনায় তাহার অভাবের আয়তন কেমন 
সুবিস্তুত; তাহার আস্তরিক তৃপ্তিও দেই 
'নুলারে সুগভীর । পরমাত্নার গতারতম 
ভাব আমাদের জাবাত্মা [তে কখনই অর্না্গ 
সমেত আবিভূি হইতে পারে না। তিনি 
বতঈই কেন আমারদিগকে জ্ঞানে প্রেমে 
স্বাধীনতাতে পরিপুর্ণ করুন না, তথাপি 
উহার সঙ্ধন্ধে আমরা যে অপূর্ণ, সেই অপূর্ণই 
থাকিব; আমরা চিরকালই তাহার নিকট 
হইতে অধিকতর সহবাসানন্দ প্রার্থনা করিব, 
প্রেবং চিরকালই তিনি আঁমারদের সেই 
প্রার্থনা পুরণ করিবেন, তাহার সহিত 
আমারদের এই রূপ নিত্য সম্বন্ধ। অতএব 
ভভ্ভির দ্বিতীয় আদর্শ এই যে, একমাত্র 
পরমেশ্বরই কেবল পূর্ণ, আমরা প্রতিজনেই 
অপূর্ণ, এবং ভক্তি-ঘোঁগে আমাদের সমুদায় 
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অভাবের ক্রন্দন তাহার অন্িধানে উদ্থিত 
হইয়| ক্রমশই গে সকল অভাবের পরি- 
সমাপ্তি হইতেছে । 
তৃতীর আদর্শ বিষয়ে বক্তব্য এই থে, 

আমারদের অভাব জন্য যেমন প্রার্থনা উদ্দিত 
হয়,সেইকপ উশ্বরের ভাব-দ্বারা সেই অভ: 
বের যত পুরণ হয়, ততই আমর! স্বাধীন 
ভাবে ধশ্মকাধ্য অন্পাদন করিতে সামথ্য লা 
করি। যে পরিমাণে আমারদের অভাব, 
সেই পরিমাণে মেই অভাবের গ্রতিবিধান 
জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হ্বয় 
এেবং বে পরিমাণে উশ্বর-প্রসাদে আমারদের 
অভাবের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, মেই পরি: 
মাথণে আমর বিবেচনা-পুর্বক নিয়ম-পুববক 
স্বাধীনভাবে কাধ্য করিতে অবকাশ গ্রাও 
হই | অতএব তৃতীয় আদর্শ এইরূপ যে আমা- 
দের জ্ঞানে ঘতপ্রকার নিয়ম-শৃঙ্বাল স্থান 
পাইতে পারে, সকলই ভক্ভি-যোগে স্বতন্ত্র 
স্বরূপ পরমাত্মীতে বিলীন হইয়া, তাহ'র 
ইচ্ছাতে আমারদের প্রতিজনের আত্মাতে 
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স্বাধীনতা গ্রবাহিত হইতেছে । অন্তরে স্বাধা 
নতা, বাহিরে পরাধীনত1, এবং উভয়ের 
মধ্যে যত ঘনিষ্ঠ যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, 
ততই আমাদের ভাব পরিতৃপ্ত হয়। ইহার 
বিপরীতে, অন্তরে স্বাধীনতা নাই, বাহিরে 
নিয়ম-বদ্ধাতা নাই, এবং উভয়ের মধ্যে কোন 
সন্বন্ধ নাই, ইহা ভাবের চক্ষে অতীব নিন্দ- 
নীয়। আমর! ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া 
আপনার নিয়মে বর্তিয়। আছি--এইটি আমা- 
দের ভিতরের ভাব ; নানা বিষয়ের অনুরোধে 
নান1 কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতেছি--এইটি আমী- 
দের বাহিরের ভাব: এব বাহিরের নাঁল। নিয়- 
মমংকুল পরাধানতা-ক্ষেত্রে আমাদের অন্তরের 
স্বাধীনতা অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া, সেখা- 
নেও উহ৷ স্বধন্ম অনুষ্ঠান পূর্বক মজ্ল সাধনে 
কুতকাধ্য হইতেছে--এইটি উভয়ের মদ্যবত্তী 
ঘনিষ্ট যন্বন্ধ-সুত্রের পরিচয় দিতেছ : এই 
রূপে আমাদের অন্তরের স্বাধীনতাকে আমরা 
যে পরিমাণে কর্ম-ক্ষেত্রে বলবৎ করিতে পারি, 
মেই পরিমাণে আমর] ঈশ্বরের জ্ষ্জিস্থিতি- 
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কর্তৃত্ব বিষয়ের আভাস পাইরা ক্লভার্থ হইতে 
পারি। অতএব ভক্তির তৃতীয় আদর্শ এই 
যে, পরমাত্মা একান্ত স্বাধীন রূপে সকলের 
অভান্তরে বিরাজ করিতেছেন, জগৎ কাধ্য- 
কারণ-শৃঙ্খলার পরিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এবং 
সকলে ভক্তি সহকারে তাহার কাধে; 
এনে হইয়া স্বাধীনতা লাভে দিন দিন 
রুত্য হইতেছে। 

এই যে কএকটি মূল আদর্শের অন্ধান 
পাওয়। গেল, সকলের মধ্যে সার কথা-_ 
ঈশ্বরের ভজনা, ফি না ভক্তি পুর্বক 
ঈশ্বরের উপামনা। ঈশ্বরের প্রতি বখন 
আমাদের আত্মা তপীত-ভাবে আকুষ্উ হয়, 
তখন তাঁহার জমীপে আমর। গণনার 
অযোগ্য, অকিঞ্চন, এবং একান্ত আশ্রিত, 
এই ব্ূপ ভাব আমাদের মনো-মধ্যে 
কাঁষেই গ্রবল হয়; এবং সেই সঙ্গে আমর। 
ঈশ্বরকে অমুদায় জগতের অর! পাতা রূপে 
অনুভব করিতে অমর্থ হই,-তখনই আমরা 
ইছ৷ জানিয়া ক্তার্থ হই যে, যিনি পুৃজ্ঞান। 
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পূর্ণশ্তি, পূর্ণমঙ্গজল, তিনিই সমুদায় জগতের 
অফ্ট] পাতা । ঈশ্বরের উপারন।, রোগ শোক 
পাপ তার্প* সকলেরই মহৌষধ; ঈশ্বরের 
উপামনাই আমারদের শান্তিনিকেতন | যদি 
রোগ হইয়া থাকে, সেখানে যাওঃ আরোগ্য 
পাইবে ; শোক হইয়া থাকে, সেখানে যাও, 
সান্তবন! পাইবে ; ভয় হইয়া থাকে, মেখাঁনে 
যাও, অভর পাইবে; পাপ হইয়া থাকে, 
সেখানে যাও, নিস্তার পাইবে; রোগ শোক 
ভর্পাপ, মেখানে ইহার কিছুই রহিবে না, 
সকল দুঃখই চলিয়া যাইবে । ঈশ্বরের উপা; 
সনা, পরম পিতা পরম মাতা ও পরম বন্ধুর 
উপাসনা-__অজ্ঞাত অপরিচিত উদাসীনের 
উপাসনা! নহে। অতএব ইহা কি ন1 সৌভা- 
গ্যের বিষয় যেঃ এমন ঈশ্বরোপাসনায় মক 
লেই আমরা অধিকারী । 


সমগ্র মৌন্দবোর দুল আদশ। 


সৌন্দর্য দুই শ্রেনীতে বিভক্ত হইতে 
পারে,-উদ্দগ্র সৌন্দষ্য এবং অমগ্র সৌন্দর্য | 
ঘে সৌন্দ্ধ/ মহত্্-প্রধান তাহারই নাম উদ 
মৌন্দয্য, এবং যে সৌন্দ্ধ্য পারিপাট্য-প্রধন 
তাহারই নাম সমগ্র সৌন্দধ্য। গ্রজ্ঞা-মুলক 
উদ্‌গ্র সৌন্দধ্যের কয়টি আদর্শ যাহা পু 
অধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়।ছে, তাহার জ্যোতি? 
আমাদের আত্মাতে প্রকাশ পাইলে, আত্ম: 
এক আশ্চধ্য পারমার্থিক ভক্তিরসে দ্রবীভৃত 
হইয়া মহান্‌ পরমেশ্বরকেই সব্বন্বরূপে বণ 
করে । 

জ্ঞানই হউক, ভাবই হউক) ইচ্ছা 
হউক, আমাদের আত্মার অন্বন্ধে ইহারদের 
প্রত্যেকেরই প্রকার-ভেদে পদ্বী-ভেদ অনী- 
গামে লক্ষিত হইতে পারে যথা এমন 
জান ভাব এবং ইচ্ছা আছে; যাহা! আমার 
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দের আত্মার গুণ, যাহা আমাদের আত্মার 
অধীন ; আবার এমনও জ্ঞাঁন ভাব এবং ইচ্ছা! 
আছে, যাহা আমাদের আত্মার অধীন হওয়া 
দুরে থাকুক, প্রত্যুত তাহারই অধীন আমার- 
দের আত্মা। যেক্ত্রান আমাদের আত্মার 
অধীন তাহা বুদ্ধি, এবং আমাদের আত! 
যে জ্ঞানের অধীন তাহা- প্রজ্ঞা । জ্ঞানের 
যেমন এই দুইটি প্রকার-ভেদ দেখা গেল, 
সৌন্দর্যেরও সেইরূপ দৃষ্ট হয়। কোন 
সৌন্দর্য্য এব্ূপ যে, আত্মা তাহাকে সমগ্রূপে 
য়ত্ত করিয়া ন্ুখা হয়; কৌন সৌন্দর্য এবূপ 
যে, আত্মার তাহাকে আয় করা দুরে থাকুক, 
তাহাই আত্মাকে আয়ত্ব করিয়া তাহাকে 
অপার আনন্দে অভিষিক্ত করে। ইতিপুর্ের 
ঘে সকল আদর্শ বিন্যস্ত হুইয়াছে, তাহা 
শেষোক্ত প্রকার উদগ্র সৌন্দধ্যের মুলে অধি- 
্ান করে; অতঃপর পুর্বোক্তপ্রকার সমগ্র 
সৌন্দর্যের আদর্শ কিরূপ, তাহাই এক্ষণে 
অন্বেষণ করা যাইতেছে । 
পর্বকার গ্রতিজ্ঞাত প্রণালী অনুমারে 


টলিতে হইলে, বর্তমান স্থলে বুদ্ধর ঘুল- 
তত্ব-গুলির প্রতি র্ধাণ্ে মনোনিতেশ করা 
আবশ্যক | 

বুদ্ধির মুল-ভত্ব কি? না আত্ম! এক, 
ভাবাত্বুক ৪ স্বাধীন; বিষয় অনেক, অভা। 
বাত্বুক ও পরাধীন; জ্ঞান সমষ্টি-বদ্ধ, সীমা 
বদ্ধ ও পরম্পরাধীন | 

প্রজ্ঞার মুল-তত্ব এবং বুদ্ধির মুল-তকু 
উভরের মধ কি বাস্তবিকই প্রভেদ আছে ? 
না কেবল একটা গ্রভেদ কণ্পিত হইয়াছে ? 
এই একটি আপত্তি মধ্যে মধ্যে আমাদের 
গতি রোধ করিবার জন্য উপক্ডিত হইতে 
পারে। সংক্ষেপতঃ) প্রজ্ঞার অদ্বিতীয়ত্ব এবং 
বুদ্ধির একত্ব, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে 
কৈ ন| প্রণিধান করিয়া দেখিলেই জিজ্ঞাস] 
বিষয়ের ষথোচিত মীমাংসা হইতে পারিনে | 

মনে কর, আমার এক খওড ভূমি মাপ 
বার প্রয়োজন হইয়াছে; তজ্জন্য এক হস্তই 
হউক, এক কাঠাঁই হউক, এক বিঘাই হ্টক, 
কতক পরিমাণ স্থানকে এক বলিয়া ধার; 
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করা সর্ধাাশ্ে আবশ্যক । এক হস্তকে এক 
গণ্য কঙিলে আমার পক্ষে হয়ত সুবিধা হয় 
এক কাঠাকে এক গণ্য করিলে অন্যের পক্ষে 
হয়ত সুবিধা হয়-কেন ন। বুদ্ধিরৃত্তির 
ধারণা-শক্তি কাহারও বা অধিক কাহা- 
রও বা অণ্প, কাহারও বা গ্রহ-চন্দ্রী- 
দির মধ্য-গত ব্যবধান মাপা অভ্যাস, 
কাহারও ব| ক্ষেত্রাদি মাপ] অভ্যাস, সুতরাং 
ঘে পরিমাণ-দও্ড আমার মনোবৃত্তির ধারণো- 
পযোগী, অন্যের পক্ষে তাহা মেরূপ না হইয়া 
ন্যুনাতিরেক হইতে পারে । অতএব খণ্ড 
আকাশ বিশেষকে, আমরা চাই এক বলি, 
অন্যে চাই দুই বলুন, ষাহাঁর যে রূপ ধারণা- 
শক্তি তিনি মেই অনুমারে গণনা করুন, 
তাহাতে কিছুমাত্র বাধা নাই । কিন্তু কাহারও 
সাধ্য নাই যে, তিনি অসীম আকাশকে এক 
ভিন্ন দুই বলিতে পারেন । অনীম আকাশ 
সন্বন্ধে আমার ধারণা-শক্তি যেরূপ, অন্যে- 
রও মেইরূপ, সমুলে ব্যর্থ হয়। খণ্ড আকা 
শের একত্ব আমাদের নিজের নিজের তার- 
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তম্য-বিশিষ্ট ধারণাঁশক্তিকে অপেক্ষা করে, 
অতএব ইহা আপেক্ষিক; কিন্তু অসীম 
আকাশের যে একত্ব তাহ! নিরপেক্ষ, স্থৃতরাঃ 
নির্কিকপ্প। অসীম আকাঁশ যদিও আমা 
দের থারণা-শভিির অতীত, তথাপি তাহার 
দেই অদ্বিতীয় এক ত্বমুলে, অপ্রতিহত থাকা 
তেই খণ্ড আকাশ-সকলের সদ্বিতীয় একত্ব 
সিদ্ধ হইতে পারিতেছে। পুর্ব হইতেই 
গ্রজ্ঞাতে অনীমের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, 
বুদ্ধি সেখানে পৌছিতে পারে ন!। বুদ্ধি 
যদি অসীমের দিকে হস্ত প্রনীরণ করে, তবে 
সে কেবল হ্বাস্যাম্পদ হয়, এই মাত্র। আমা; 
রদের স্ব স্ব পরীক্ষিত বিষয়-সমুহের মধ্যে 
বুদ্ধি যে কোন একত্ব উপলব্ধি করে, তাহাতে 
জীবাত্বীর পরিমিত একত্বেরেই পরিচয় দেওয়! 
ভয়; কিন্তু সকল একত্বের মুল-একত্ব বাহ 
পূর্ব হইতে আমাদের প্রজ্ঞাতে স্থির-শিশ্চয় 
রহিরাছে, তাহাতে পরমাআার অদ্বিতীর 
একত্ব প্রতিপন্ন হয়। অতঃপর প্রকৃত প্রস্তীবে 
প্রত্যাবর্তন কর! যাইতেছে । 
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আমাদের স্ব স্ব জীবাত্মার একত্বঃ ভাব]- 
ত্বকতা, স্বাধীনতা, তদীয় বিষয়ের অনেকত্ব, 
অভাবাত্সকতা, পরাধীনতা, এবং উভয়ের 
মধ্গত ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ ১ এই 'আদর্শানুযারী 
যে কোন দৃশয আমাদের সম্মুখে আইসে, 
তাহাতেই আমাদের প্রেম আঁরুউ হয়। 
কেন না, সকল হইতে মুখ্যতগ রূপে আমরা 
আপন আপনাকে প্রীতি করিয়া থাকি 
এবং আমাদের নিজের ভাব আমর] 
অন্যেতে যে পরিমাঁণে মূর্তিমান্‌ দেখি, 
মেই পরিমাণে তাহার প্রতি আমাদের প্রীতি 
বর্ডে। 

প্রথমতঃ আমরা আপনারা যে পরি- 
মাণে বিচিত্র বিষয়-সকলকে একের অন্তর্গত 
করিয়া! ধারণ করিতে পারি, অন্যেতে তদনু- 
রূপ ভাব দেখিলে তাহাকে আমরা আপনার 
মত করিয়! হৃদয়ে স্থান দিই। এতভিন্ন, 
যাহার থারণ1-শক্তির ব্যাপ্তি আমাদের অপেক্ষা 
অধিক, অর্থাৎ যিনি আমাদের অপেক্ষ! 
বহুদশাঁ ও দুরদশীঁ, াহাকে আমর] ভক্তি 
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করি; এবং যাহরি ধাঁরণা-শক্তির বাশ্তি 
আমাদের অপেক্ষা অণ্প, তাহাকে আমর! 
মেহ করি । বিদয1 অর্থ, মান সন্ত্রম, আচাঁর 
ব্বহার। ভাব ভক্তি কোন না কোন বিষয়ে 
দুই জনের ব্যাপিত্ব পরস্পর-সন্নিধানে সমান 
বলিয়।৷ পরিচিত হইলেই উভয়ের মধ্যে 
প্রীতির সঞ্চার হইতে পারে । অপি, 
দুই জনের মধ্যে বাহিরে বিস্তর অনৈক। 
থাকিলেও ভিতরে এক্য থাকিবার কিছু- 
মাত্র বাধা নাই । এক জন হয়ত বণিক, 
অন্য জন হয় ত রুষক; অথচ দুই জনে 
রই অর্থের প্রতি সমান রূপ মমতা 
থাকিতে পারে । এক জন হয়ত স্ত্রী, অন্য 
জন হয়ত পুরুষ; অথচ তাহাদের মধ্যে পতি- 
পরী সম্বন্ধ থাকিলে, গৃহকাধ্য জুনির্বাহ, 
সন্তান প্রতিপালন, এ সকল বিষয়ে উভয়েরই 
সমান রূপ বত থাকিতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর 
মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ তাহীতে বলা যাইতে 
পারে ষে; তাহারা বাহিরে .দুই' কিন্ত ভিতরে 


এক১ এ স্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, 
১৮ 
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বাহা বিভিন্নতা আন্তরিক একত্বের বিরোধী 
হওয়। দুরে থাঁকুক, প্রত্যুত তাহাই আরও 
তাঁহার সমধিক উপযোগী । 
দ্বিতীয়তঃ; আমরা আপনারা যে পরি- 
মীণে অভাবাত্বক আবির্ভাব-সকলের মধ্যে 
ভাবের আস্বাদ পাই, অন্যেতে ষেই পরিমাণে 
ভাবুকতার নিদর্শন পাইলে তীহার প্রতি 
আমাদের প্রীতি সংক্রমিত হয়। এতন্ডিন্ন, 
যিনি আমাদের অপেক্ষা অধিক-পরিমীণ 
ভাবুক, তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র ঃধিনি 
তদপেক্ষা অপ্প-পরিমাণে ভীবুক, তিনি 
আমাদের নেেহের পাত্র । এই জন্য, প্রীন্তির 
নিগড় মমবয়ক্ষদ্িগের মধো যেমন মহজে 
'লগ্ন হইতে দেখা যায়, রিভিন্নবয়স্কদিগের 
মধ্যে সে রূপ কখনই সত্তবে না। 
তৃতীয়তঃ আমরা আপনারা যে পরি- 
মাণে নিয়ম-শৃজ্াল সকলের মধ্যে স্বাধীনতা 
উপভোগ করি, তদনুরূপ ভাব অন্যেতে দে- 
খিলে তাহার প্রতি আমাদের প্রীতি নিবদ্ধ 
হয়; এবং মে ভাবের নানাতিরেক দেখিলে 
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উৎ্পরিবর্তে স্নেহ-ভক্তির উদ্দীপন হয়। এই 
প্রকার অর্ধাত্রই দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, 
উচ্চের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, সমানে সমানে 
প্রেম, এবং নীচের প্রতি স্েহ মমত1, ভাবের 
তোত এই দ্ূপ ত্রিপথ-ামী | 

এতক্ষণ ঘাঁহা বল! হইল, তাঁহার খধ্য 
ডইতে সার সংকলন করিলে এবং তদীয় 
আনুযঙ্সিক দুই একটি শাখা গ্রশাঁখ! বর্ধি 
করিলে, নিম্নলিখিত কতিপয় সিদ্ধান্তে উপ- 
নীতি হওয়| যায়; বথা-_ | 

প্রথমতঃ; প্রকৃত প্রেম যাহা), তাহা 
গথখিবী-লোকে মনুষ্যে মনুষ্যেই মন্তবে । 
রুক্ষ লতা! পশু পক্ষী, ইহারা আমাদের ক্রীড়ার 
বস্ত হইতে পারে, প্রেমের বস্ত্র হইতে পারে 
না। মনুষ্যে মন্ুষ্যে প্রেম বলাতে আত্মা 
আত্মায় প্রেম বুঝায়-এই প্রেমই যথার্থ 
প্রেম নামের যোগ্য । আত্মায় আত্মায় থে 
কেমন প্রেম, তাহ! আমরা স্ব স্ব অন্তরেই 
উপভোগ করিতে পারি; যে হেতু, সকলেই 
আমরা আপনা আপনাকে প্রীতি করিফা 
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থাকি। আপনাকে প্রীতি করা আত্মারই 
ধর্ম) এই হেতু আমাদের আত্মা যত 
উন্নত হয়, ততই আমরা অধিক পরি- 
মাণে. আপনাকে প্রীতি করিতে জমর্থ 
হই; যে পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের ভক্ত- 
দেই পরিমাণে আমাদের আত্মা উন্তত, 
দেই পরিমাণে আমর! আপনাঁতে এবং 
অন্যেতে প্রীতি-রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হই। 
দ্বিতীয়তঃ; আমরা আপনার ভাব অনু- 
স্ারেই অন্যের সহিত প্রেমে আবদ্ধ 
হইয়া থাকি। এক জন বিদ্ার্থী পণ্ডিত, 
এবং এক জন ধনার্থা বণিক্‌, উভয়ের মধ্যে 
প্রীতির সঞ্চার হইতে না পারে এমন নয় 
কিন্তু তাহা হইলে ইহা অবশ্যই মানিতে 
হইবে ষে। বিদ্যা ও অর্থ ব্যতীত অন্য কোন 
(বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যথোচিত এঁক্য আছে, 
নতুবা কিয়ের উপরে স্থাপিত হইয়! উহ্থা- 
দের পরম্পরের মধ্যে প্রেম সজীব থাকিবে। 
এক বার কোন বিষয়ে দুই জনের মধ প্রে- 
যের সুত্রপাত হইলে, পরে যত তাহাদের 
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মধ্যে সে বিষয়ের আলোচনা হয, এবং 
তজ্জন্য উভয়ই সে বিষিয়ে একত্র উন্ত্রতি লাভ 
করে, ততই তাহাদের মধ্যে প্রেমসম্বান্ধের 
ঘনিষ্ঠতা হয়) এবং উভয়ের যদি ঈশ্বরের 
প্রতি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সে 
প্রেম কোন কাঁলেই জরাগ্রস্ত হইয়। হ্ুত হয় 
না, প্রতুুুত ক্রমশই বিকশিত হইয়া আনন্দা- 
ন্থতে পুর্ণ হইতে থাকে। 

তৃতীয়তঃ ; উচ্চতর ব্যক্তির অহ্বাঁমে 
আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি চরিতার্থ হয়, এব, 
তাহাতে আমরা উন্রতির দিকে আঁরুষ হই । 
কখন কখন এ রূপ হয় যে, অরোগী হুট 
পুষ্ট বলবান্‌ চিকিৎসক-বিশেষ অভ্যাগত 
ভইবামাত্র রোগীর রোগ দুরে পলায়ন 
করে :--ভভ্তি শ্রদ্ধাই এ রূপ আরোগ্য 
মুল। রোগী ব্যক্তি যেমন চিকিৎমকের হস্তে 
আপনাকে অদ্ধার অহিত দমর্পণ করে; দেই 
কূপ আমরা যদি শ্বরের উপরে সম্পূর্ণ 
ভরসা স্থাপন করত সাংসারিক দুঃখ 
বিপদে ধৈধ্য অবলম্বন করিয়া থাকি? এব 
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তাহাঁর আদি মদুপায়ে তৎপর হই, তাহ! 
ইইলে তিনিই আমারদের আত্মার উন্নতি 
করিয়া দেন; কিন্তু দুর্দান্ত রোগীর ন্যায় 
আমর! যদি ভাখৈ্য হইয়া! ঈশ্বরের সাহায্য 
বিনা আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে 
বাই, তাহ? হইলে আমর! পদে পদে আরও 
রোগ অঞ্চয় করিতে থাকি। 

সমানের সহবাসে প্রীতি চরিতার্থ হর, 
এবং তাহাতে বর্তমান অবস্থার মধ্যেই 
আমাদের সন্তোষ নিমগ্ন থাঁকে। ভক্তি উন্ন- 
তির দিকে চক্ষু নিবি করিয়া থাকে, 
প্রীতি বর্তমান অবস্থার মধ্যে দ্রব্যাদি গুছ। 
ইয়া সন্তোষ উপভোগে রত হয়; পরন্তু এই 
প্রীতির যদি ভক্তির সহিত সংঅআবব ন৷ থাকে, 
তাহা হইলে দে সন্তোষ, দেবতার বর্ষণ 
অভাবে ক্রমে ক্রমে শুঞ্ধ হইয়া যায়; কেন 
না ঈশ্বরের কল্যাণ আশীর্বাদ আমাদের 
শরীর মন আত্মাতে যথাপর্িমাণে বর্ষিত ন। 
হইলে, আপন আত্মাও আমাদের নিকটে 
অসার ও হেয় বোধ হয়ঃ তবে আর কে 


আঁমাদিগ্রকে প্রীতি দানে পরিতুষ্ট করিবে? 
মম্পর্ণ দাতার নিকটে, বম্পূর্ণ গৃহীতার যে- 
রূপ ভাব হওয়া উচিত, স্লেই রূপ ভর্তি, 
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব আত্মাকে অভিষিক্ত 
করিলে, তবেই উশ্বরের দান আমাদের 
নিকটে বিশেষরূপে স্কর্তি পাইতে পারে। 
ইন্দিয়ের বলে আমরা বিষয় উপভে!গ 
করি, সমুদায় আত্মার বলে আমরা আপনাকে 
প্রীতি করি, কিন্তু সমুদ্দায় আত্মার বলেও 
আমরা পরমাতআ্মাকে ভক্তি রে উঠিতে 
পারি না) তবে কি? ন] তাহার জাহাধো 
বিশ্বাম পূর্বক ঘে পরিমাণে তাহাতে 
উক্তি সমর্পণ করি, সেই পরিমাণেই আমার- 
দের আত্মায় আত্মায় বিশুদ্ধ প্রীতির সঞ্চার 
হইতে থাকে। 

সর্বশেষে ব্যক্তব্য এই ( যে, যদিচ মুখ; 
কূপে ধরিতে গেলে মনুষ্যই কেবল আমাদের 
প্রীতির আম্পদ হইতে পারে, তথাপি 
বহির্বিষয়-মকলেতে মনুষ্যত্বের ভাব কৃত্রিম 
ব্ূপে আরোপ করিতে পারা যায় বলিয়া 
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উহার্দিগকেও আমরা এক প্রকার প্রীতি 
করিতে পারি । সুধ্যকে আমর1 বলি- চক্ষু 
সমান আলোককে-সানন্দ, রজনীকে-- 
প্রশান্ত; কিন্তু বাস্তবিক, ুধ্যেতে চক্ষু নাই, 
আলোকে আনন্দ নাই, রজনীতে শান্তি 
নাই,সকলই আমাদের মনে। অন্ধকার 
আমাদের জশ্ুখ হইতে বিষর়-সকল কাঁড়িয়া 
লয়, আলোক পুনর্বার তাহাদিগকে আমা- 
দ্বের নিকট প্রত্যানয়ন করিয়া আমাদের মনে 
আনন্দ বিধান করে-_এই পর্যন্ত; কিন্তু সে 
আনন্দ আমাদের মনেরই সম্পত্তি, আঁলো- 
কের তাহাতে স্বত্ব নাই। অতএব আলো" 
ককে কেবল আমরা ক্লত্রিম রূপেই আননা- 
রূপ বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি ১ শিশুকে 
যেমন নান। রূপ উচ্চপদনেব্য উপাধি অং 
যোগে আদর কর! যায়-_সেই রূপ। প্রর্ক 
তিকে ঈশ্বরপদোঁচিত উপাধি প্রয়োগ দ্বারা 
ব্যাখ্যা করাও এই রূপ অবাস্তবিক ম্বেহ-সত্তা- 
যণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব 
আমরা আত্মাকে যে ভাবে প্রীতি করি, 
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বিষয়কে কদাপি সে ভাবে প্রীতি করিতে 
পারি না। আপন আত্মাতে যে প্রাতি প্রগাঢ 
ভাবে পুঞ্তীভত হইয়া থাকে, বিষয়-ক্ষেত্রে 
তাহা বছুধা-বিক্ষিপ্ত ভাবে পরিণত হয়| 
এইজনা, যদি একট কোন সামগ্রীতে রণ 
হওয়া কর্তব্য হয়, তবে তাহা বিষয় নে, 
কিন্তু আত্মা; এবং যদ্দি হেলাক্রমে নানাবিধ 
বিচিত্র সামগ্রীতে বিচরণ করা কর্তব্য হয়, 
তবে তাহা আত্মা নহে কিন্তু বিষয়-সমূভ | 
সুতরাং গাঢ় প্রেমামক্তি আত্মার সঙ্গেই 
বিধেয়, বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে তরল বাল্য- 
ক্রীড়াই বিধেয়, এ ভিন্ন বিষয়-বিশেষের সহিত 
অকাট্য গ্রন্থিতে অনুন্যত হওয়া কদাপি 
বিধেয় নহে। 
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চতুর্থ অধ্যায়। 


সৌন্দষোর বাস্বালঙ্কার বিষয়ক মূল আদর্শ । 


প্রেমের আদর্শের পর ইক্জিয়-নুখের 
গাদর্শ অন্বেষণ করা যাঁইতেছে। কিন্তু 
অগ্রে আবশ্যক বে, বুদ্ধি ও ইক্ড্রিয-বোধ 
উভয়ের মধো ভেদাভেদ ্ রূপ, তাহার 
প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা । বুদ্ধির কাধা-- 
সাধারণ ও বিশেষ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সংস্থা- 
পন করা. ইক্িয়বোধের কার্য --সে ন্বান্ধের 
গ্ররতি উদামীন থাকিয়া বিষয়ের শক্তি দ্বারা 
অনুরঞ্জিত হওয়া । সাধারণ পশুতাবের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া যখন আমরা কোন একট! 
বিশেষ পশুর প্রতি--্যথ! হরিণের প্রতি 
মনোযোগ করি, তখন ঘেই হরিণের সহিত 
আর আর পশুর অন্বন্ধের ব্ষিয় আমাদের 
মনে আন্দোলিত হইতে থাকে, এবং সঙ্গে 
নঙ্গে এই তিনটি তত্ব মুলে ্ফু্তি পায় যে, 
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সাধারণ পশু--এক, বিশেষ পশু--অনেক, 
এবং পেই অনেক পশুর মধ্যে পরম্পর সম্বন্ধ 
রহিয়াছে । কিন্তু পশু-ভাব কি কোন ভাবের 
প্রতি আমাদের লক্ষা নাই, ইতি-মধ্যে একট 
হরিণ যদি আমাদের দুকৃ-পখে উপস্থিত 
সর, তাহা হইলে মেই হরিণের সহিত আর 
আর পণ্ড গ্রতৃতির ভেদাভেদ কিছুই আর 
মনে হয়না কেবল আমাদের দৃষ্টি উহাতে 
সমর্পসিত হইয়!, একট! অবস্থা পরিবর্তন মাত্র 
যাহা কিছু অনুভূত হয়। 
ুদ্ধির ক্রিয়া ও বুদ্ধির লক্ষ্য দুয়েয় মে; 
যেমন একটি গ্রভেদ উপলব্ধি হয়,-ইক্জিয়ের 
ক্রিয়া এবং ইক্জরিয়ের লক্ষ্য এ দুয়ের মধ্যে সে 
রূপ হয় না। “এই যাহ! দেখিতেছি এটা হরিণ 
কি রূপে জাঁনিলাম? ন। শাখায়মান শূক্গ, দ্বিখ- 
গিত খুর, কোমল অজ, ইত্যাদি লক্ষণ-মকল 
দ্রার1” বুদ্ধির লক্ষ্য এ স্থলে প্রত্যক্ষ হরিণ, 
বু'্ধর ক্রিয়া এ স্থলে- শুঙ্জাদি অবয়বগুলির 
বিবেচন। দ্বারা হরিণত্ব সিদ্ধি করা; সুতরাৎ 
উভয়ের মধ্যে অনায়াসেই ভেদ নির্দিষ্ট 


হইতে পারে। কিন্তু ইক্্ি়বোধ উপ- 
লক্ষে কদাপি এরূপ বলিতে পার যাঁর না 
যে, অবণ-ক্রিয়া এইটি--এবং তাহার লক্ষ্য 
পনি এইটি, স্রাণ-ক্তিয়। এইটি এবং তাহার 
লক্ষ্য গন্ধ এইটি, ইত্যাদি, _ইক্ডরিয়-ক্রিয় 
এবং ইক্ডিয়ের লক্ষ, দুইকে কদাপি পৃথক 
পৃথক রূপে ধরিতে পারা যাঁয় না । 
এক্যানৈক্য প্রভৃতি বিবেচনা যাহা বুদ্ধির 
গ্রাণ-স্বরূপ, ইক্জিয়বোধ তাহার বিরোধী । 
অবিবেচনাই ইজ্িয়-বোধের উপজীবিকা। 
যেখানে বিবেচনার প্রাদুর্ভাব সেখানে ইন্তিয়- 
বোধ শাসনে থাকে, যেখানে ইক্িয়- 
বোধের প্রাদুর্ভাব সেখ|নে বিবেচনা কারাবদ্ধ 
থাকে । আমাদের শরীরের কোন অঙ্গ যখন 
আঘাত পাইয়! ব্যথিত হুইয়াছে, তখন যদি 
আমাদের এ রূপ বিবেচনার অবকাশ হয় যে, 
আমি স্বতন্ত্র ও আমার শরীর স্বতন্ত্র, তাহ 
হইলে সে ব্যথার তখনি অন্ত হয়; কিন্তু 
কঠোর পরীক্ষাতে ইহাই দেখা গিয়া থাকে 
যে, ইক্ড্রিয়-বোধ ওরূপ গ্রবল হইয়াছে 
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কি অমনি আমাদের আত্মানাত-বিবেচনা খব্ধ 
হইয়া যায়। 

যখন এপূপ হয় যে, আমরা আমাদের 
জ্ভানকে যথেচ্ছান্রমে নান! বিষয়ে নিয়োগ 
করিতে পারিতেছি, তখন সেই জ্ঞান-কাধে। 
আমাদের আত্মারই শক্তি প্রকাশ পায়; 
কিন্তু যখন দেখি যে, আমর অবস্থার দাস 
হইয়| মে.রূপ করিতে পারিতেছি না, তখন 
আমাদের মেই অশক্তিতে বিবয়েরই শক্তি 
প্রকাশ পায়। 

যত ক্ষণ আমর। বিষয় হইতে নিলিপ্ত 
থাকি, তত ক্ষণই বিষয় আমাদের কর্তৃক 
গ্রাঘ হইতে পারে; কিন্তু আমর! যদি বিষ- 
য়ের সহিত এরূপ লিপ্ত হইয়া যাই যে, 
আপনাতে তাহাতে কিছুই প্রভেদ দেখিতে 
পাই না, তাহ! হইলে উহা আমাদের জ্ঞানের 
আব্ষয় হইয়৷ পড়ে । 

নিদ্রাকর্ষণ-বশে যখন আমাদের চেতনা 
অবসন্ন হইয়া পড়ে, যখন আমাদের অন্তঃ- 


করণ শরীরসাৎ হইয়া প্রস্ুপ্তিরূপ এক অবস্থা 
১৯৯ 
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বোধ মাত্রে পধ্যবসিত হয়, তখন আর শরীরা- 
দিকে বিষয় বলিয়া বোধ থাকে না । নিদ্রীবস্থ। 
হইতে জাগ্রদ্বস্থা, জাগ্রদবস্থা হইতে নিদ্রা- 
বস্থা, এই বূপ অবস্থা-পরিবর্তন লইয়াঁই 
ইক্জ্রিয়বোধ বর্তিয়। থাকে ১ফলতঃ আমা- 
দের জ্ঞান বেমন অবস্থা প্রবাহের মুলস্থিত 
দর্পণ-স্বরূপ, ইক্জ্য়িবোধ সেজপ নহে। 
প্রেম ও ইন্ডরিয-স্থখ দুয়ের যধ্যে প্রভেদ 
দেখিতে হইলে, এক দিকে গীত-রচয়িত: 
চিত্রকর, কবি, এবৎ এক দিকে আখাসক্ত 
বিলাসী, দুয়ের ইতর বিশেষের ্ লক্ষ্য 
করিলেই তাহাতে ক্লতকাধ্য হইতে পারা 
যাইবে । কবি এক জন-_আপন রঢণার ভাব 
টির প্রতি যেমন অনুরক্ত, তাহার শব্দ-লশলি- 
ত্যের প্রতি তেমন নহে: কিন্তু বিলাসী এক 
জন--সেই রচনার শব্দ-মারুরী যাত্রে এপ 
বাধা পড়িয়। থাঁকেন যে, তাহার মন্মে প্রবেশ 
করিতে তাহার আর অবকাশ হয় না। শ্কবির 
দষ্টান্তানুযায়ী মনের ভাব অনুসাঁরে বাহিরের 
স।মগ্রী-কলকে অধিকার করা প্রেমের 
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পদ্ধতি ; এবং বিলাসীর দৃষটান্তানুযারী অজ, 
তসারে বাহিরের সীমশ্্রী-সকল করুক মনকে 
অধিক্ূত হইতে দেওয়া ইন্দ্রিয় সুখের 
পদ্ধতি । এখানে এই যেমন দুইটি ভাব দেখা 
গেল_কবির মনের ভাব এবং বিলাষীর 
মনের ভাব; এই রূপ প্রতিমন্তুয্যের মনো 
মধ্যে দুই গ্রকার ভাবের নিদর্শন পীওর়' 
বায় )১-কি? মা প্রবৃত্ত ভাব আর প্রবর্ধক 
ভাব, স্বপ্ন ভাব ও জাগ্রৎ ভাব, তাচ্ছীল্যের 
ভাব ও ব্যবস্থার ভাব, ইত্যাদি; প্রথমটি 
প্রারুতিক ভাব, দ্বিতীয়টি আধ্যাত্বিক ভাব ; 
প্রথমটি পশুভাব, দ্বিতীয়টি মন্ুয্যভাব। দেশ 
কালে কেবল প্রবৃন্ত ভাবই দু্টি-গোচর হইতে 
পারে, কিন্ত গ্রবর্তক ভাব আত্মা ভিন্ন আর 
কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। 
আত্মা যাহা আদেশ করে, কাঁল তাহাই 
মন্তকে বহন করে; আমরা যদি একটা 
গোলাকে দ্রুত-বেগে চালনা করি) তবে 
কোন প্রতিবন্ধক অবিদ্যমানে কাল ক্রমা- 
গত তাহাই করিবে); আমরা যদি গোলা- 
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টাঁকে মন্দ-বেগে চালনা করি, কালও তাহাই 
ক্রমাগত করিতে থাকিবে । কালেতে নুতন 
কিছুই হর না; আত্মা কর্তৃক যাহা! আরব্ধ 
হয়, কালেতে তাহাই কেবল বহমান হয়। 
নুতন আরম্ত- আত্মা ভিন্ন আর কাহারও কর্তৃক 
ঘটনীয় নহে, পুরাতন অভ্যামই কেবল 
কালের অধিকারে স্থান পায়। কিন্ত আত্ম।র 
প্রারন্ধ কাধ্য-সকলকে কাঁল যে এই রূপ যথা- 
জ্ৰাক্রমে বহন করে, তাহাও আত্মার মুলব- 
ভিত ব্যতিরেকে উহ! আপন ক্ষমতায় করিতে 
পারে না। জময়বিশেষে যদি আমাদের 
গর্দ-চালন] করা বা নিদ্রা! যারা অভ্যাস হয়, 
তবে রেই অভ্যাসের গ্রবর্তক--আত্মা মুলে 
অধিষ্ঠিত থাকীতেই দে অভ্যাস জীবন ধারণে 
সমর্থ হয়। এস্থলে মনে রাখা কর্তব্য যে, 
আত্মা যখন এই রূপে আপন কাধ্যের 
ভার, প্ররুতির ক্কন্ধে বা কালের স্কান্ধে সমর্পণ 
করে, তখন তাহাতে আত্মার কেবল অধ্য- 
ক্ষত মাত্র থাকিলেই হইল, আত্মাকে স্বহস্তে 
সেকাধ্য লইয়। পুনর্বার বিত্রত হইতে হয় 
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মা । বীণাযন্ত্রে যে ব্যক্তির নিপুণত1 জন্মি 
য়াছে, তিনি এদিকে বীণা বাদ; করিতে- 
ছেন, ওদিকে কোন এক ব্যক্তির সহিত কথ 
কহিতেছেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে; এ. 
খানে ইহা স্পট যে, আত্মার অধিষ্ঠীন 
মাত্র থাকাতে প্রকৃতি তাহার আদেশ পালনে 
তৎপর হইতেছে, এই হেতু সে সময়ে আত্ম। 
অন্য কাঁষ্যে ঘন দিতে অবকাশ পাইনেছে। 

এক্ষণে বলিব! মাত্রই বুঝিতে পারা 
যাইবে থে, আত্মা স্বাধীন ভাবে যাহা চায় 
তাহাই প্রেমের আদর্শ, এবং গ্রক্কৃতি যাহ 
চায় তাহাই ইক্জিয়-মুখের আদর্শ + ঠিক 
আমরা আত্মার বলে যাহা চাঁই তাহা ই প্রেমের 
আদর্শ এবং প্রবৃত্তির বলে যাহ। চাই তাহাই 
ইক্জরিয্-সুখের আদর্শ । 

গ্ররুতির আকিঞ্চন তিন রূপ হইতে 
পারে, যথা) পুর্ব অভ্যাসের অনুযারী, 
বর্তমান উত্তেজনার অনুযায়ী, ও ভবিষ্যৎ 
চরিতার্থতার অনুযারী ; এতদনুসারে ইন্দিয়, 
সুখের আদর্শকে তিন শ্রেণীতে বৈভাগ কর। 
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গেল)১_ আনুপূর্বিক আনুষঙ্িক। এবং আন্ু- 
শেষিক। 

উদাহরণ ;--আমাদের চক্ষুতে জ্যোতিঃ 
নিপতিত হইলে প্রথমতঃ এক প্রকার গতির 
্মবস্থা অনুভূত হয়। ধ্বনিতে এবং জ্যোতিতে 
এ বিষয়ে বস্তুতঃ কে'ন প্রভেদ নাই)_-কেবল 
নিতে উক্ত গতির ভাবটি আরও কিছু স্পষ্ট- 
তররূপে প্রকাশ পায়। এই প্রকার গতির 
অবস্থা আনুপুর্বিক হইলে, অর্থাৎ আমাদের 
দর্শনেক্দ্িয়ের পুর্ব্বাভযামের অনুযায়ী হইলে, 
আমাদের পক্ষে তাহা! সআ্রখজশক হয়; তদ- 
পেক্ষা অতিরিক্ত হইলে অসহ্য হইয়া উঠে ও 
তদপেক্ষা ন্যুন হইলে অতৃপ্তি-জনক হইয়! 
পড়ে। 

গতির আনুপুর্নিকতা হেতু আমাদের 
অন্তঃকরণে যে স্খানুভব হয়, কবিতাচ্ছন্দঃ 
ও গীত-গ্রবাহ উভয়ই তাহার প্রমাণ দিতেছে । 
ছন্দের হত্ব দীর্ঘ এবং গীতের তাঁল মান 
আনুপুর্বিকরূপে চলিতে থাকিলে, তা! 
কেমন আ্রতি-স্ুখের আম্পদ হয়; এব 
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অকম্মাৎথ ছন্দঃ-পতন বা তাল-ভঙ্গ হইলে 
তৎক্ষণাৎ শ্রবণে কেমন আঘাত লাগে; এমন 
কি, এরূপ ঘটন! বিচিত্র নহে যে, মঙীত 
শুনিতে শুনিতে ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, 
ইতি মধ্যে তাল-ভঙ্গ হওয়াতে নিদ্রা অমনি 
দচকিত হহয়] প্রস্থান করিল। বদি কেবল 
একটি মাত্রও জুম্বর আমাদের কর্ণে প্রবেশ 
করে-যেমন কোকিলের পঞ্চম স্বর, তাহাও 
আ.নুপুর্ব্বিক তরজ্জমালাচ্ছন্দে নাচিতে নাচিতে 
'থথায় প্রবেশ করে, তাহার মধোও ছন্দঃ 
ও যমক রহিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ ;--আলোক 
বখন আমাদের চক্ষুর প্রতিমুখে থাবিত হয়, 
তখন দৃশ্য বস্তু সকলের বিস্তৃতি আমাদের 
সম্মুখে প্রতিভাত হয়। এই দৃশ্য-বিস্তৃতি বন্ত- 
মানের আনুষজ্িক হইলে, অর্থাৎ বর্তমান 
ুহূত্ত সম্বন্ধে উহার এদিক্‌ এবং ওদিক্‌ পর. 
স্পরের অনুযায়ী হইলে, উহ! তুখজনক হয়। 
বিস্তৃতির আনুষন্সিকতাঁতে যেরূপ স্ুুখান্থুভৰ 
হয়, জীব-দেহের অবয়ব-বিন্যাসের প্রতি এক 
বার দৃর্টিপাত করিলেই তাহা প্রকাশ পাইবে; 


যথা, শরীরের দক্ষিণ পার্খ ও বাম পাশ 
পরম্পরের অনুযায়ী হওয়াতে তাহা হইতে 
ঘেমন এক যুগল-শোভ1 বিনির্গত হয়, তাহার 
কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলে সেরূপ কখনই 
সত্তবেনা। পুনশ্চ কোন সভামন্দিরের স্ত্ত- 
শ্রেণী আন্ুষঙ্সিকরূপে মন্িবেশিত থাকিলে 
তাহ! দেখিতে কেমন মনোহর হয়; কবি- 
তাঁচ্ছন্দে যেমন হ্ৃন্ব দীশর্ঘ ব্যবহৃত হয়, এখানেও 
ভেমনি প্রতি ত্স্তের প্রস্থায়তন হ্বশ্ব এবং 
স্তস্ত গুলির মধ্যত ব্যবধানের আয়তন দীর্ঘ, 
এই রূপ হ্ুম্ব-দীর্ঘ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রথিত 
দেখিতে পাওয়া যায় । আনুষঙ্গিক অবস্থা 
সকলের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেই যে, উহ্া- 
দিকে পরম্পরের অনুযায়ী বলিতে পার! 
যায়, এমন নহে; কেশজালের কৃ বর্ণ মুখ- 
মলের গৌর বণের অনুযায়ী হইতে পারে, 
চন্দ্রের জ্যোৎস্া নিশান্ধকীরের অনুযায়ী 
হইতে পারে, এই রূপ যাহার সঙ্গে যাহ! 
সাজে তাঁহীতেই তাহার আনুষর্সিক অনু- 
যারিত্ব সিদ্ধ হয়] এতদ্ুপলক্ষে কতিপর 


৮ ৫ 


মনোহর সংস্কৃত শ্লোক আছে, যথা “ পয়সা 
কমলং কমলেন পয়ঃ পরম] কমলেন বিভাদ্তি 
সর) মণিন| বলয় বলয়েন মণি শ্মণিন! 
বলয়েন বিভাতি করঃ1৮ ইত্যাদি । ইহার 
অর্থ এই যে, জল দ্বারা কমল, কমল দ্বারা 
জল, এবং জল ও কমল উভয় দ্বার সরোবরু 
শোভা পায়। মণি দ্বারা বলয়, বলয়ের দ্বারা 
মণি, ও মণি এবং বলয় উভয় দ্বারা করদেশ 
শোভ। পায়; ইত্যার্দি | 

তৃতীয়তঃ;-কোন সুন্দর দৃশ্য যখন 
আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত-রূপে বন্তমান হয়, 
তখন তাহার ভবিষ্যৎ পরিণাম কিরূপ- 
তাহ দেখিবার জন্য আমাদের মনে স্বভ।, 
বতঃ কৌতুহল জন্মে । যথা ;__কোন মনো- 
হর উদ্যানে প্রবেশ করিলে, কেবল যে 
সন্মুখ-ব্তাঁ বর্তমান দৃশোতেই আমাদের মন 
নিযুক্ত থাকে তাহা নহে, ভবিষ,ৎ দৃশ্যটি 
কিরূপ হইলে ভাল হয়__তাহারও কণ্পূন। 
সঙ্গে মজে মনোমধ্যে চলিতে থাকে । এক্ষণে 
ব্তব্য এই যে, বর্তমান দৃশ্য বদি দেই 
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ভবিধ্যৎকণ্পনার উপযোগী হস্স, তবে তাহা 
যেমন অুখ-জনক হয়, তাহার বিপরীত হইলে 
সেইরূপ অনস্ুখ-জনক হয়। দ্বিতীয় উদী- 
হরণ;--নদীর মধ্য দিয়া অর্ণব-পোত যখন 
সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিতেছে, তখন তদু- 
পরিস্থ কোন অভিনৰ আরোহীর মন সমুদ্র 
দর্শনের জনা স্বভাবতই কৌতুহলী হইতে 
পারে ; এতদবস্থায়, অর্ণব-পোত যত অগ্রসর 
হইতেছে--ততই যদি নদীর আয়তন দুই 
দিকে ক্রমশঃ-প্রসারিত হইতে থাঁকে, তাহ 
হইলে, সেই নদীর ভাবি পরিণাঁম-স্থলে যে 
সমুদ্র মুখ-ব্যাঁদ্দান করিয়া আছে, তাহা দর্শ- 
কের মনে সহজেই কম্পিত হইতে পারে ও 
এখানে বর্তমান-দৃষ্ট নদীর 'আয়তন--ভবিবযৎ- 
দ্রব্য সমুদ্রের আয়তনের উপযোগী হও- 
যাতে, এক কথায় এই যে-নদীর আয়তন 
আনুশেধষিক হওয়াতে, দর্শকের মনোমধ্যে 
কাঁষে কাষেই আুখানুভব হয়; কিন্তু তাহার 
বিপরীতে--পুরোবস্তী নদীর আঘতন যদি উত্ত- 
রোত্তর ক্রমশঃ সন্কুচিত হইতে থাকে, তৰে 
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তাহা দর্শকের মনোগত অমুদ্র-কষ্পনার অনু- 
কুল না হইয়া প্রতিকূল হওয়াতে, দর্শকের 
মনে অবশ্যই কিছু না কিছু অন্ুখ বোধ হয় । 

এই দূপ দেখ! যাইতেছে যে, ঘটনা 
সকল--ভূত-পুর্বব অভ্যাস, বর্তমান উত্তে- 
জনা; এবং ভবিষ্যৎ চরিতার্থতার উপযোগী 
হইলেই, আন্ুপুর্বিক আনুষক্সিক এবং আনু- 
শেষিক হইলেই) তাহা ইক্ড্িয়-স্ুখের কারণ 
হ্য়। 

ইক্ড্রিয়-স্রখের মোহন-শক্তি অতিশয় বি- 
ধুযজনক ; -সুরূপ, সুরম; সুগন্ধ, জুন্বর, 
ইহারা বাহির হইতে আনিয়! ইন্ড্রিয়-গণকে 
কেমন আশ্চধ্য রূপে বিযুগ্ধ করে, এবং 
নোদুর্ণের গুপ্ত কপাট-মকল কৌশলে উদ 
টন করিয়া! কেমন অবিবাদে তথাকার অমুদায় 
প্রদেশ অধিকাঁর করিয়া লয়। বাহিরের 
সামগ্রী-নকল' কোথা হইতে আদিয়া আমা- 
দের মনের সঙ্গে এমনি আশ্চধ্য-বূপে 
মিজিয়া যায় বে, তাহাদিগকে আর পর বলিয়া 
বোধ থাকে না। এই রূপ ইন্িয়-নুখ 
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অতীব উপাদেয় বটে তাহার আর সন্দেহ 
নাই; কিন্তু তাহ যে পর্যান্ত না৷ আর এক 
উচ্চতর সুথে গিয়! পর্যাপ্ত হয়, সে পধ্যস্ত 
তাহার মর্দমনিহিত একটি গুঢ় দোষের কিছু 
তেই নিরাকরণ হয় না। ইন্দ্রিয়-সুখের একটি 
প্রধান দোষ এই যে, তাহার উপর আমা, 
দের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব চলে না; বিষয়-সকল 
যদি অনুকুল হইল তবেই ভাল, নতৃব! আমর! 
আপন ইচ্ছায় ইক্ত্রিয়-স্ুখ উৎপন্ন করিতে 
পারি না; স্বাধীন ইচ্ছাকে অপদস্থ করি, 
রাই ইন্দ্রিয় সুথ মানস-ক্ষেত্রে পদার্পণ করে ; 
ইক্িয়-সুথে ব্ষিয়েরই গুণ প্রকাশ পায়, 
আমাদের আপনাদের গুণ কিছুমাত্র প্রকাশ 
পায়না । এই হেতু আমাদের মনের বেগ 
ইন্তিয়-সুখ হইতে আরও এক উচ্চ গ্রদেশে 
উঠিতে সর্বদাই আস্ফালিত হইয়। থাকে 
যখন কোন একটি মধুর গীতধ্নি আমাদের 
কর্ণগোচর হয়, তখন কি-কেবল সেই প্বনি- 
মাত্রের প্রতি আমাদের মন বদ্ধ থাকে ? কখ- 
নই না; সুশ্রাব্য ধনিটি উপলক্ষ মাত্র, পরন্ত 
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আমাদের লক্ষ--ইক্জ্রিয়ের সহিত যাহার 
কোন কালে কোন সম্পর্ক নাই-সেই সকল 
অন্তনিহিত ভাবের দিকেই বিশেষ অন্ুরাগের 
সহিত্ড প্রত্যারৃত্ত হয়; মেই মধুরনিনাদ করণ- 
কুহরে প্রবেশ করিবামাত্র, হয় ত মনঃ-শষ্য।- 
শায়ী কত শত ভূত-পূর্ব্ব ঘটন। শোভন-বেশে 
উদ্বোধিত হয়, এবং আমাদের মানস-ভৃঙ্গ 
সকলের মধ্য হইতে মন্মরস চয়ন করত প্রেম; 
মিন্ধুতে নিমগ্ন হয়। অবশেষে ইহা বল! 
বাহুল্য যে, যেমন তান্্রিকের কণ্পনাকে 
সহায় করিয়া মন্ত্র পাঠ দ্বারা পেয় সুরা শোধন 
করে, সেই রূপ প্রেম দ্বারা ইন্িয়-সুখ শোধিত 
হইলেই তাহার অন্তর্ঠত দোষ-সকলের খণ্ডন 
হইয়া যায়। | 


০ 
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পঞ্চম অধ্যায় । 


উপমঃংহার। 


পূর্ব পুর্ব অধ্যায়ে বে সকল বিষয় বল! 
হহয়াছে, তাহা এক্ষণে একত্র করিয়া সকলের 
সার মন্মের প্রতি প্রণিধান করা যাইতেছে। 
আমর! বর্তমান কাণ্ডের প্রধমাবধি মুল-ভত্ত 
সকল অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়ান্ছি 
ইহার কারণ এই যে, পারমার্থিক ভ্ভি- 
রাত্তকে উপযুক্ত রূপে চরিতার্থ করিতে হইলে 
অখ্বখে তত্তবজ্ঞান আবশাক। তত্-জ্ঞান যদি 
জন-নমাজ হইতে কোন কালে তিরোহিত 
হয়। তাহা হইলে ভক্তদিথের পৌন্তলিকতা। 
এবং জ্ঞানীদিগের উপহাস, দুয়ের মধ্যে 
পড়িয়া ধর্মের স্ফুর্তি অচিরাৎ অবসন্ন হইয়! 
পড়ে। কিন্ত অখ্রে বদি জ্ঞান-ক্ষেত্র যথধোচিত 
রূপে কর্ষণ করিয়া তাহাতে ভক্তি-বাজ বপন 
করা যায়; তাহা হইলে আপাততঃ কিঞ্চিৎ 
কালবিলম্ব হইলেও, ঘথাকালে যখন তাহ! 


₹ইতে ধর্ম-তকু উদ্ভূত হয়, তখন তাহা অতীব 
সতেজ হইয়। আলোকে উত্থান করে। তভু- 
স্গ্রানের প্রণালী অতীব সংক্ষেপে বলির! 
দেওয়া যাইতে পাঁরে, কিন্তু তাহার অনুশীলন 
পতি জনের যত্ব ও সামর্ধ্যের উপর রা 
করে। দেকর্তী নামক ফরাশিশ দেশীর এ 
জন প্রধানতম পণ্ডিত, তত্-জ্ঞানের এ 
একটি সঙ্কেতবচন ইউরোপ দেশে প্র রানি 
করিয়া যান যে, “আমি চিত্ত! করি, এই হেস্কু 
আমি আছি” । এ বচনটির বাহা বেশ কিঞ্চিৎ 
অদ্ভুত বটে; কিন্তু ইহার ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া দেখিলে এই রূপ দেখিতে পাওয়। 
ঘাইবে যে, উহাতে জীবাত্মার কেবল নর, 
কিন্ত পরমাত্মার মছিত জীবাত্মার মন্বদ্ধ বিব- 
ঘের পথ-সন্ধান বলিয়া! দেওয়া! হইয়াছে। 
উক্ত সংক্ষিপ্ত বচনটিকে এই রূপে বিস্তার 
কর যাইতে পারে, বথা১শ্বকীয় গুপনদ্বার। 
বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, চিন্তা আত্মার স্বকীর 
গণ, এই হেতু চিন্তা দ্বারা আত্মার অভ্তিতু 
সিদ্ধ হয়। যদি কখন আমার মনোমাধ্যে এ 


রা 


এ 
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রূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, আমার এই 
জীবাতবা! আছে কি না, তবে আমি কাহার 
নিকটে তাহার দিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করিব ? কে 
বলেন জীবাত্বা আছে, কেহ বলেন নাই। 
“ অন্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।” ধিনি 
বলেন “জীবাত্মা আছে” তাহার এই কথা 
মাত্রে আমি যদি সায় দরিয়া যাই, তবে তদ্দি- 
যয়ে আমি নিজে কি আর জানিলাম ? যিনি 
বলেন “জীবাত্ব নাই” তীভারও কথা-মাত্রে 
যদি আমি সায় দিয়া যাই, তাহা হইলেও 
এবূপ। এইরূপ করিয়! অবশেষে পাওয়।! 
যাইবে যে, বস্তর ও অবস্তর ভাব কাহারও 
মুখের কথাতে উদ্ভূত হয় না, উহ! আমাদের 
আপন আপন অন্তরেই রহিয়াছে) সুতরাং 
সংশয়কর্তীর কর্তব্য যে, সেই বস্ত-ভাবের 
সহিত আপনাকে মিলাইয়। দেখা যে, 
আমি বস্ত্র -কি অবস্তব-আমি আছি কি 
নাই? এ ভিন্ন বর্তমান প্রশ্ন মীমাংসার আর 
উপায়ান্তর নাই। অন্যের সহিত আলাপ 
করিতে হইলে বাক্য ব্যবহার করিতে হয়) কিন্তু 


[১ ইতর. 


'আগনার অহিত আলাপ করিতে হইলে-_ 
বাক্যের অথ-স্বরূপ পদার্থ-সকলের-_আস্ত- 
রিক তর্ত-মকলের-- শরণাপন্ন হইতে হয়, 
এখানে আর বাক্য-ব্যবহাঁরের প্রয়োজন হয় 
না। ভাব-সাগরে অন্তরণ দিতে হইলেই 
বাক্যার্দর অবলম্বন আবশ;ক হয়, কিন্তু ভাব, 
সাগরে নিমগ্ন হইতে হইলে ও-সকলেতে 
তেমম আর প্রয়োজন থাকে না। অপি, 
সর্বদাই আমর] চিন্তা করি; আমরা মনে 
মনে নাও যদি বাক্য উচ্চারণ করি, তথাপিও 
আমাদের চিন্তার বিরাম হয় না। অতএব 
বাকাঁদি কোন কাষ্পনিক আবির্ভাবের অব- 
লম্বন দ্বার নহে, কিন্তু অন্তরের বাস্তবিক ভাৰ 
বা সত্তা অবলম্বন করিয়াই নিগুঢ় চিন্তা প্ররৃভ 
হয়। এই হেতু “আগি চিন্তা করিতেছি” 
ইছা মানিতে হইলে “আমি আছি” এই রূপ 
আপন সতাকেও' সঙ্গে মঙ্গে মানিতে হয় । 
আবির্ভাব যেমন ভাবকে অবলম্বন করিয়। 
থাকে, গুণ যেমন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া 
থাকে, সেই রূপ চিন্তা! আত্মাকেই অবলম্বন 
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করিয়। থাকে | পুনশ্চ, আপন সত্তাকে 
মাঁনিতে হইলে, পরম সত্ব পূর্ণ- সত্তা ও মুল- 
সর! পরমেশ্বরকে মুলাধার বলিয়। অঙ্গে সঙ্গে 
হুদয়জম করিতে হয়। কারণ, _-সামাণ্য-বিশেষ, 
বস্তৃগুণ, কাধ্য-কারণ, এই যে তিনটি ভাব, 
ইন্ছারা, একমেবাদ্বিতীয়ং পরম-বস্তু ও মুল, 
কারণ পরমেশ্বর কর্তৃক, আমাদের আত্মাতে 
ভাব-রূপে এব জড় জগতে অন্ধ গ্ররুতি 
রূপে বিতরিত হওয়াতেই, আমরা আপন 
আপন সত্তা উপলব্ধি করিতেছি এবং জড় 
বন্ত-সকল অচেতন হইয়াও মচেতনের ন্যায় 
যথা-নিয়মে কাধ্য করিতেছে । অতএব “আমি 
আহি কি না” এ প্রম্ন মনুষ্য-বিশেষকে ব 
গ্রন্থ-বিশেবকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা) কেবল-- 
অন্তরতম পরমাত্ার মুখ-জ্যোতিতেই এ প্রশ্নের 
সমুচিত মীমাংসা হইতে পারে, অন্য কোন 
রূপেই নহে। 

মনুষ্যর ভোগ্য আমগ্রী তিন প্রকাঁর-_ 
বিষয়-সুখ আত্মপ্রসাদ এবং ব্রহ্মানন্দ ) ইহার 
মধ্যে বিষয়-সুখের অঙ্গে দুঃখ রহিয়াছে) 
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আত্মগ্রসাদদের সঙ্গে বিষাদ রহিয়াছে, কেবল 
ব্মানন্দই কণ্টক-শূন্য। বিষয়-স্খ--সমু- 
দায় আত্মাতে নহে-কেবল আত্মার বৃভ্ভি- 
বিশেষেই অধিকার পায়; থে সময়ে এক বৃত্তির 
উত্তেজনা, সে সময়ে অপরাপর বৃত্তি-ক- 
লের অবমানন।১-বিষয়-ক্ুখ দ্বারা আতর 
মধ্যে এই বূপ গৃহ-বিচ্ছেদের সুত্রসকল 
সমানীত হয়। বিষয়ের দুর্নিবার উত্তেজন! 
হইতে মুক্তি লাভ করির। যত আমর শ্ববশ 
হই, ইন্ড্রিয়-সুখ অতিক্রম করিয়া বত আমর! 
বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে অগ্রসর হই, ততস্ই 
আত্মপ্রমার্দ আমিয়া আদাদের অন্তরাকাশে 
শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ করে । কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্তি 
যেহেতু কোন কালেই আমাদের হস্তগত 
হইতে পাঁরে না, এই হেতু বৈরাগ্য-জনি্ড 
বিষাদ আত্ম-প্রসাদকেও সময়ে সময়ে রান্- 
গ্রস্ত করিতে সুযোগ পায়! হক্রির-সুখের 
যে কিছু গুড় অভাব, প্রেম দ্বারা তাহা আপু 
রত হইতে পারে সত্য । ইহা সত্য যে; 
আমর! প্রেমে অত্যন্ত মগ্ন হইলে ইন্জিয়- 
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জনিত দুঃখ ক্রেশ ভুলিয়া থাকিতে পারি- 
এমন কি প্রেমের জন্য আবশ্যক হইলে 
হত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে কুণ্টিত না 
হইতে পারি । কিন্ত এই মনুষ্য জীবনে 
এরূপ আন্তরিক প্রেম কি কখন স্থলভ হইতে 
পারে? অপিচ স্যষ্ট জীবের পক্ষে কোন 
কালেই কি এবূপ সম্ভবে যে, প্রেমের 
য্পরোনাস্তি পরাৰণাষ্ঠ অভ্যুদিত হইয়া! 
তাহার অমুদ্দায় অভাবকে একেবারে গ্রাস 
করিয়া! বিলুগ্ত করিয়াছে ? কখনই না। পুর্ণ 
প্রেমের গ্রঅঅবণ কেবল একমাত্র পরত্রদ্দেতহেই 
২গোপিত রহিরাছেঃ আর কাহারও তথায় 
উত্তীর্ণ হইবার জামর্ধ্য নাই । ইক্ড্রির-সুখের 
আনুষর্গিক অভাব-সকল প্রেম দ্বারা কথপ্চি 
পুরিত হইতে পারে-সতা ; কিন্তু আমা- 
দের প্রেষের এই যে অভাব--যে, উহা 
পরিমিত, এ অভাব কি প্রকারে পুর্ণ হইবে ? 
ইহার এক মাত্র উপায়-ঈশ্বরোপাষনা ; 
আমরা আপনার ক্ষুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিয়! 
বদি সেই অক্ষয় আনন্দ-স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য 
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নিবিষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলেই আমা- 
দের নিত্য শান্তি হয়-_অন্য কোন গ্রকারেই 
নহে। ঈশ্বরের প্রসন্মুখ-মন্্রধানেই)- 
ছল নাই. চাতুরী নাই, কপটতা নাই, ঠিক 
আমরা যে রূপ সেই রূপ হইয়। অনুপ 
আনন্দ ও শান্তি লাভে রুতার্থ হইতে পাঁরি। 

উপরের পরিচ্ছেদে যাহা বলা হইল, 
তাঁহার মর্ম এই বে, বিষয়-সুখ এরূপ পরি- 
মিত সামশ্ত্রী যে. তাহা! দ্বারা আত্মার ক্ষণো- 
তেজিত বৃত্তিবিশেষ ভিন্ন আমাদের অমু- 
দায় আত্মা কখনই চরিতার্থ হইতে পারে না। 
বিষয়-সুখের এই রূপ লক্ষণ করা যাইতে 
পারে যে, কতকমাত্রায় সুখ--যাহার চা 
দিক্‌ দুঃখ দ্বারা পরিবেষ্টিত) বথা, ভোজন 
করিবার যে সুখ তাহ! অতি অণ্প ক্ষণেই 
অবসান হইয়! বায়, সুতরাং ভোজন সুখই 
বাহার সর্ধন্ব, তাহার পদে পদে দুঃখ শ্রথিত 
রহিয়াছে । বিষয়-স্থুখের চারি দিকের এই 
যে অভাব, ইহ! কেবল বিশুদ্ধ প্রেম ও আত্ম- 
্রস্মাদ-দ্বারাই অপহৃত হইতে পারে, বার 
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মার বিষয় ভোগ দ্বারা নহে, «নজাতু কাম? 
কামানামুপভোঁগেন শাম্যতি । হবিবা কুষ্ঞ- 
বত্বেবে ভূয় এবাভিবর্দতে 1” মনুষ্য সমাজের 
প্রতি কিঞ্চিম্মাত্র কটাক্ষপাত করিলেই দেখাতে 
পাওয়া যায় যে, মনুষোরা অধিকাংশ 
কাঁল সাংসারিক কিম্বা সামাজিক আলাপ ও 
অনুষ্ঠান লইয়াই ব্াপৃত থাঁকে,ভোজনা- 
দির স্বখ ভোগে অতি অপ্প ক্ষণই নিমস্ 
থাকে; এই রূপ অ'লাপ এবং অনুষ্ঠানহক 
প্ররুত রূপে নির্বাহ কর! অন্ধ প্রবৃত্তির কাধ্য 
নহে, ইহাঁতে ধর্-বুদ্ধির আবশ্যকতা হয়; 
এবং প্ররত্তির প্রতিকুলে আমরা ধর্মশ-পথে 
যত অগ্রসর হই, তত আমাদের হৃদয়ে 
বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচালন! হয় ও আত্ম গ্রমা- 
দের সঞ্চার হয়; এবং এই বিশুদ্ধ প্রেম ও 
'শাত্মপ্রমাদ হদয়াভান্তরে সঞ্চিত থাকিলে 
বিষয়-স্ুখের অস্তগমন-মময়েও দুঃখান্ধকাঁর 
তথায় অধিকার পায় না। কিন্তু ইহারও 
উপরে আরও এই দেখা যায় যে, নিগু 
অধ্যাত-যোগে আমাদের প্রেম যেমন প্রত 
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রূপে চরিতার্থ হয়, মামাজিক আলাপাদিতে 
উহা সে রূপ হইতে না পারির। অচিরাৎ 
খিন্ন হইয়া পড়ে । সামা-বিশিষট বাহ কিছু, 
তাহা শীত্রই পুরাতন হুইপ যায়; কিন্তু 
অসীম প্রত্যহই হুতন। কেহ যাহী চন্দে 
দেখে নাই, কর্ণে শুনে নাই,.-অনীমের মধ্যে 
মেই সকল প্রেমের ব্যাপার গুটু ভাবে অব- 
স্থিতি করিতেছে । একটি সুমধুর গীত আমী- 
দের কর্ণে সুধা ঢালিয়া চলিয়। যায়, আর-- 
আমাদের মন অমনি অনামের দিকে চক্ষু 
ফিরায় | একটি কোন নুতন আনন্দ উপস্থিত 
হয়; অমনি, অসাম কোথায় তাহার তত্ব 
আনিতে মনশ্চক্ষু চতুর্দিকে প্রেরিত 

এই রূপ, যাহা কিছু ছুতন, বাহং [কছু 
আশ্চয/, যাহ কিছু অসাধ্য-সাধন, সকলই 
আমাদিগকে অনীমের দিকে লইরা যাইতে 
প্রস্তুত বিমানের ন্যার়--উদ্যত রহিয়াছে । 
সামা-বিশিউ বস্ত-সকল আমাদের প্রেম্ব- 
ফুধার উদ্দীপন করিতে পারে বটে; রঃ 
অসীম ব্যতীত আর কেহই সে ক্ষুধার শা 


হর। 
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করিতে পারে না। £ যো বৈ ভূমা তৎ স্খং 
নাণ্পে সুখমন্তি ভূমৈব সুখ ।” 

দ্বিতীয় প্রস্তাব। অধ্যাত্ব-যোঁগ তিন 
প্রকার» জ্ঞানযোগথ) ভক্তিযোগ, এবহ কন্ম- 
যোগ । জ্ঞান-যোৌগ-যোগের প্রথম মোপান, 
এই জন্য ইহাতে যোগের ভাব অপেক্ষার্ূত 
অন্প পরিমাণে বর্ধে। পরমা, জীবাত্বা, 
জড় বিষয়,-এ জকল তত্ত্ব জ্ঞান-চম্কষুর োচরে 
পরম্পর হইতে অপেক্ষাক্কত বিচ্ছিন্ন ভাবে 
প্রকাশ পায় । ভক্তি-যোগ--যোগের দ্বিতীর 
মোপান, ইহাতে পরমাত্মার সহিত জীবা- 
স্বরার যোগ, এবং জীবাতআ্মার সহিত বিষয়ের 
যোগ, সুন্দর-রূপে পরিস্ফুট হয়; কিন্তু এখা- 
নেও যোগ 4৮ ইয় রা ভক্তি-যোগের 
প্রণালী এই যে, যখন ঈশ্বরকে ভজনা 
করিতেছি, তখনকার দে ভাব স্বতন্ত্র ».এবং 
যখন মংসারে লিপ্ত হইতেছি, তখনকার 
ভাব স্বতন্ত্র; সুতরাং অধ্াতু-সশ্বন্ধ এবং 
সংসার-মন্বন্ধ। এ দুই সম্বন্ধ ভক্তি-যোগেও 
পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রহিল। জ্ঞান- 
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কাণ্ডে তত্বীসকল বিচ্ছিত্্ ভাবে ছিল, ভর্তি- 
কাণ্ডে তাহাদের মধ্যে জন্বন্ধ সংস্থাঁপিত 
হইল ; কিন্তু ইহাতে আধ্াত্বিক ও সাঁংসা- 
রিক এই দুই প্রকার ম্বন্ধের মধ্যে বিছিন্রতা 
দ্রষিগোচর হইতেছে । পরন্ত আমরা যদি 
অধ্াত্ম-সন্বন্ধ অনুসারে মংসার-সন্বন্ধ-মকলকে 
নিয়মিত করিতে পারি, তাহ: হইলে যোগের 
কথিত অভাবটি আর থাকিতে পায় না, 
তাহ? হইলে অধ্যাতস-যোগ ও সংসার যোগ 
উভয়ই একতানে মিলি ত হইয়া মুক্তির পথকে 
অন্ীৰ পরি্কৃত করিয়া! দেয়। অবশিষ্ট কর্ম. 
কাণ্ডে অধুনোক্ত বিষঘ আরও সুস্প$ট হইবে। 
এক্ষণে যাহ! বলা হইল, তাহা এই রূপে সং 
ক্ষেপে নির্দিষ্ট হইতে পারে । যথ!-- 


জ্ঞাতবা বিষয়... পরমাত্ব। জীবাত্বা বাস্তবস্ত 
৯পস্জপর্ ৯.০ 


ভোক্ব্য বিষয়...আধ্যাপ্রিক সম্বন্ধ বৈষরিক সশ্বন্ধ 


পাস 
কর্তব্য বিষয় ১***১*০১, উভয়ের মধ্যে যোগ-সংস্থাপন 
ইহার মধ, জ্ঞাতব্য বিষয়ের মুল-তত্ 


জান-কাণ্ডে সমালোচিত হইয়াছে, ভৌভব্য 
১ 


বি 
বয়ে: 
কর্তব 
এসি ্ 
7৮বি ॥ 
্ দর্শ 
য়র 
মুল রি 
না 
সি 1 রর [লোটি 
ক রর 
ও ্ 
সম রা 
লে! | 
ৃ 


চিত হই 
হবে। 


ইতি 
তে 
গাব 
কা 
মম 
প্র 





কম্মকাঁণ্ড। 


প্রথম অধায়। 
উপক্রমণিক' | 


সর্বদাই শুনিতে পাওয়! যায় যে, ভন্ব- 
বিদ্যার আলোচনা কেবল এই জন্যা উপ- 
কারী যে, তাহাতে আমাদের তর্কশল্তি 
বিশেষ-ূপে মার্জিত ও পরিস্ফট হর? কিন্তু 
তাহাতে যে আমাদের জীবনের প্রতি কেন 
ফল দর্শে, ইহা কেহই স্বীকার করেন না। এ 
ব্ষিয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, যাহার। তর্ক 
শিক্ষা করিতে অভিলাধী হন, তীহার! ন্যায় 
শান্তর অধ্যয়ন করুন, তাহা হইলেই ত্াহ!- 
দের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে? কিন্তু তত্ববিদ)| 
তাহাদের সে পথে কিছুই সাহায্ দিতে 
পারিবে না, বরৎ নানা রূপ বাধা আনিয়া 
ফেলিবে। তত্ব-বিদ্যার প্রণালী এই থে, ঈশ্বর- 
প্রমাদাৎ আমরা যাহা কিছু জানি, তাহার 
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প্রতি যেন আমরা বিশ্বাঘ স্থাপন করি; এবং 
আমাদের যাহা বিশ্বাস, তদনুঘায়ী যেন কাধ্য 
করি। পরন্ত তর্ক-শিক্ষার প্রণালী এই যে,মুল- 
তত্ববিষয়ে আমরা যাঁহা কিছু জানি তাহাতে 
মেন সংশয় করি; সংশয় অবলম্বন করিয়] 
কোন কাধ্য চলিতে পারে নাঃ সুতরাং এ অব- 
স্থায় আমাদের কার্য্য, ভগ্র-কর্ণ তরীর ন্যায় 
অতীব অনিয়মে চলিতে থাকে । অতএব 
তত্্ববিদ্যা এবং তর্কশাস্ত্র উভয়কে এক দৃষ্টিতে 
দেখা অতীব ভ্রম, তাঁহার আর সন্দেহ নাই। 
উদাহরণ :--তত্তব-বিদ্যা বলেন, “ আমি 
আছি”--ইহা আমরা, তর্ক দ্বারা নহে কিন্ত 
ঈশ্বর-প্রসাদাঁৎ। জানিতেছি ; এসো ইহাতে 
আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি, অতঃপর এসো 
আমর! সেই বিশ্বীসানুযায়ী কাধ্য করি, _অর্থাৎ 
জড়পদ্ার্থের নিয়মানুসারে নহে কিন্তু আত্মার 
নিয়মানুসারে কার্যা করি--পশুবৎ নহে কিন্তু 
মন্ষ্যোচিত কাধ্য করি। তক-বুদ্ধি বলেন, 
“ আমি আছি”--এই এক তথা যাহা আমরা 
জানিতেছি, এসো ইহার গ্রতি আমরা সংশয় 
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করি) কাধ্যের জন্য ভাবিতে হইবে না, কারা 
দেহাদির অবস্থানুনারে আপনা আপনি 
চলিতে থাকিবে । এই রূপ দেখা যাইতেছে 
ষে, তর্ক বিতর্কেরই কাধ্যের সহিত সাক্ষাৎ 
সম্মন্ধে কোন যোগ নাই, প্রত্যুত তত্ব-বিদ্যার-- 
কাধের মহিত অব্যবহিত যোগ রহিয়াছে | 
পুনশ্চ তত্তব-বিদর্যার সিদ্ধান্ত-সকলের সতা- 
তার ইহা! একটি সামান্য প্রাণ নহে বে, মে 
মকলেতে আমরা অন্তঃকরণের সহিত কিশ্বাম 
করিতে পারি ও সেই বিশ্বাম অবলম্বন করিয়া 
আমরা বলের মহিত কাঁধ্য করিতে পারি। 
পরন্ত শুদ্ধ কেবল তর্ক বিতর্কের সিদ্ধান্ত 
সকলেতে আমর! কখনই অন্তঃকরণের সহ্তি 
নায় দিতে পারি না, এবং তদনুসারে [স্থির 
ভাবে কাধ্য করিতেও সমর্থ হই নাঁ। ইহার 
উদ্দাহরণ ;_আত্ম। এক, ভাবাত্বক, স্বাধীন, 
এই এক জ্ঞান যাহা আমাদের অন্তরে রহি- 
য়াছে, ইহাতে আমর! অক্ষুব্দাচত্তে বিশ্বাম 
করিতে পারি) এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে 
কার্য করিতে যত্ব করিলে অবশ্যই আমরা 
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ঘন্গলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর টি কিন্ত 
ইহার বিরুদ্ধে, আত্ম এক নহে, ভাবা হে, 
স্বাধীন নহে, এরূপ সহজ মহত্র ত 
পিত হইলেও তাহান্তে আমাদের ক্মন্তঃকর- 
ণের বিশ্বাস কখনই জায় দিবে না, এবং তদ- 
নুসারে কাধ্য করিতে গেলেই তাহার 'সকি- 
িৎুকরত। তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইবে । 
এক্ষণে বর্তব্য এই যে, জ্ঞানকাণ্চে জ্ঞানের 
মুলতত্ববসকল অবধারিত হইয়াছে, ভোগ 
কাণ্ডে তাবের মুল-আদর্শ-সকল নিরাপিত 
হইয়াছে, এক্ষণে কাষ্যের মুল নিয়ম কি কি 
ভাহারই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া ধাইতেছে। 


ক না 
্কউদ্ধা 


এটি সপনিডে 


দ্বিতীয় অধায়। 
নিয়মান্বেষণের প্রণালী | 


নিয়ষ-সকল অনুধাবন করিবার প্রণালী 
দুই রূপ) এবং তদনুষারে দুইটি না নাম দ্বারা 
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তাহাদিগকে পরম্পর হইতে পৃথক রূপে 
চিন্তিত করা যাইতে পারে, ষথা,-একের 
নাম আরোহিকা, অন্যের নাম অবরোহিকা। 
বিশেষ বিশেষ নিয়মিত ঘটনা-সকল অব. 
লম্বন-পূর্বক উত্তরোত্তর মাথারণ নিয়ম-রাজ্যে 
আরোহণ করিবার যে প্রণালী--আরোহিক 
নাম তাহারই প্রতি বর্তিতে পারে; এবছ 
সাধারণ নিয়ম হইতে নিয়মিত ঘটনা-সকলে 
অবতরণ করিবার যে প্রণালী) তাহাই আব. 
রোহিকা নামের অভিধেয়। হ্হার মধ্যে 
আরোহিক।-প্রণালী- ভৌতিক নিয়ম-মকলের 
'অনুমন্ধান-কালেই বিশিষ্ট রূপে উপকারে 
আইসে, এবং অবরোহিকা-গ্রণালী আধ্যা- 
তিক নিয়ম-মকলেতেই বিশিষ্ট রূপে সংলগ্ন 
হয়। আমরা দেখি যে, ইন্টউক প্রস্তর ও আর 
আর সামগ্রী শ্ব স্ব অবলম্বন হইতে বিচ্যুত 
হইলে ধরাভিমুখে নিপতিত ইয়ঃ ইহ! হইতে 
আমরা এই এক নিয়ম আহরণ কারয়। লহ 
যে, পৃথিবীর উপরে যত কিছু সামগ্রী আছে_ 
মকলকেই পৃথিবী আপনার দিকে আকর্ষণ 
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করে। এ্রস্থলে কেবল ইউক প্রস্তর গ্রস্ৃতি 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তরই অধঃপতন 
দ্র করা হইল, কিন্তু নিয়ম যে-টি নির্ারিত 
হইল তাহা নির্বিশেষে তাবৎ বস্তুরই অবধঃ- 
পতনের কারণৌপযোগী। এই রূপ বিশেষ 
বিশেষ ঘটনার পরীক্ষা! হইতে সাধারণ নিয়ম- 
মকলে উত্থান করিবার বে প্রণালী, যাহার নাম 
আরোহিকা রাখা গেল, তাহা ভৌতিক কাধ্য 
সন্বন্ধেই বিশেষ-রূপে ফলদায়ক হয়। অপর, 
নিয়মিত বিষয়-সকল হইতে নিয়মে আরো 
হণনা করিয়া, আমরা যখন নিয়ন্তা বিষর়ী 
হইতে নিয়মে অবরোহণ করি, তখনকার এই 
যে অবরোহিকা-প্রথালী, ইহা আধ্যাত্মিক 
নিয়মান্বেষণের পক্ষেই বিশেষ রূপে ফল- 
দায়ক হয়। আধ্যাত্মিক নিয়ম দুই রূপ 
দেখিতে পাওয়া যায়, মিশ্র এবং বিশুদ্ধা ; 
যথা,-যদি এ রূপ একটি নিয়ম করাঁযায় 
যে, আমি অমুক সময়ে আহার কাঁরব, তবে 
তাহাতে বুঝায় যে,» প্রথমতঃ আমি আরো 
হিকা-প্রগালী দ্বারা এই নিয়মটি অবধারণ করি 
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রাছি যে, এ সময়ে আহার করিলে শরীর ভাল 
থাকে, দ্বিতীয়তঃ অবরোহিকা-প্রণালী দ্বার! 
এই নিয়মটি ধার্য করিয়াছি যে, যাহাতে 
আমার মঙ্গল হয় তাহাই আমার পক্ষে কর্তবা ; 
এই উভয় নিয়মের সাম্মিশ্র হইতেই এই 
নিয়মটি উৎপন্ন হইতে পারে বে," আমি 
অমুক জময়ে আভার করিব”, এই জন্য এ 
নিয়মটির প্রতি মিশ্র উপাধি সাক বূপে 
সংলগ্ন হয়। পরস্তঃ আমার যাহাতে মঙ্গল 
হয় তাহাই আমার পক্ষে কর্তব্য, এ নিয়মটি 
কোন ভৌতিক ব্যাপার হইতে নহে কিন্তু 
কেবল-মাত্র আত্ম হইতেই উদ্ভাবিত হইয়া 
থাকে ; অমুক সময়ে আহার করিব, এ নিঘ্ম 
কিছু সকলের পক্ষে সকল অবস্থাতে মংলগ্ন 
হয় না; কিন্তু “ আমার যাহাতে মঙ্জম হয়, 
তাহাই আমার কর্তব্য” এ নিয়মটি সকল 
আত্মা হইতে সকল অবস্থাতেই নিরন্তর 
উদদীরিত হইতেছে; পুর্বের এ নিয়মটির কিছ়- 
দংশ ভৌতিক পরীক্ষা! হইতে সংকলিত হই- 
য়াছে, কিন্তু শেষের এ নিয়টিকে আত্ম স্বয়ং 
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উৎপাদন করিয়। কাধ্য-সকলেতে বহমান 
করিতেছে! আরোহিকা এবং অবরোহিক। 
প্রণালীর আর এক যোগ্যতর নাম রাখ 
যাইতে পারে, যথা,সংকলন-প্রণালী এবং 
বাবকলন-প্রণালী; অনেক বিশেষ বিশেষ 
দষ্ট ঘটন| হইতে এক এক সাধারণ নিয়ম 
ংকলন করিবার যে প্রণাঁলী, মংকলন- 
প্রণালী বলাতে তাহ। স্পট রূপে বোধগম্য 
হইতে পারে; এবং নিঘন্তা হইতে নিরম 
দোহন করিবাঁর যে প্রণালী, ব্যবকলন-প্রণালী 
বলাতে তাহা স্পট রূপে অভিজ্ঞাত হইতে 
পারে। 


ততীয় অধ্যায়। 


মঙ্গলের কর্তব্যত|| 
পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা! বল! হইয়াছে, তদ্দার! 
সহজেই প্রতীয়মান, হইতে পারে যে, বব 
কলন-প্রণালী অনুসারেই মুল নিয়ম-সকলের 
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নন্ধান করিতে হইবে; বাহিরের ঘটনা-সকল 
হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়। আত্মার পঙ্তি 
দুর্ি করিতে হইবে । 
আত্ম! বে নিরষটি প্রকাশ করিতে সর্ব- 
দাই উৎসুক, তাহা এই,__ঘে, যাহাতে মঙ্গল 
হয় তাহাই কর্তব্য। এ নিয়মটি সর্ধবাঁদি-সন্মত । 
কিন্ত ইহার মধ্যেও বিবাদের এই এক ,সুত্র 
২ংগোপিত রহিয়াছে বে, মঙ্গল যেকি-এ 
বিষয়ে নানা ব্যক্তির নানা মত হইবার কি- 
ছুই বাধা নাই। এ বিষয়ের মীমাংসা করি, 
বার পুর্বে যদি জিদ্্রাসা করা ঘায় যে, জত্য 
কি? তাহা হইলে আপাততঃ তাহার 
প্রত্যুত্তর এই যে, শ্যত্তিকাঁ, উদ্ভিদ জীব, জন্ত, 
এ সকলই সত্য; কিন্তু বর্দি জিজ্ঞাসা কর 
যায়, যে পরম ত্য কি? তবে তাহার প্রত্যু- 
ভর এই যে, পরমাত্ব/ই কেবল এক মাত্র পরম 
সত্য। এই বূপই বল! যাঁইতে পারে যে, 
নিয়মিত আহার, নিদ্রা, আচার, ব্যবহার? এ 
সকলই মক্গল; কিন্তু ঈশ্বরের সহিত আমা- 
দের যে একটি মন্বন্ধ রহিয়াছে) যাহার গুণে 
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আমরা তাহার প্রেমময় অন্িধানে ক্রমশ 
আক্ুষ্ট হইতেছি, তাহাই প্রধানতম মঙ্গল, 
ও পরম মঙ্গল; এবং এই যল্গলের সহিত 
যাঁহার যে পরিমাঁণে বোগ, তাহা! সেই পরি- 
মাণেই মঙ্গল । আপনার যাহাতে মল 
হয়, সকল আত্মাই এই রূপ নিয়মে কাধ্য 
করে; সুতরাৎ একমাত্র ফাহার নিমের 
অধীন হইয়া! সকল আত্মা এ রূপ মঙ্গল- 
নিয়মে কার্ধা করিতেছে, তিনি অবশ্য সর্ব- 
তোভাবে মঙ্গল-স্বরূপ । মক্সল-নিযম_-পর- 
মাত্বা করুক আমাদের আত্মাতে মুদ্রাঞ্কিত 
হইতেছে, এবং তাহারই গুণে আমরা আবার 
স্বীয় শ্বীর বিষয়-কাধ্য-দকল মঙ্গল-নিয়মে 
নির্বাহ করিতে জমর্থ হইতেছি। আম'- 
দের আত্মাকে বিষয়-পিপ্তর হইতে নিযুক্ত 
করত তাহাকে একবার স্বাধীনতা দ্রির়। দেখা 
উচিত যে' মে আপন নিয়মে কিরূপ কাধ্য 
করে ; ধৃত পক্ষী যেমন পিঞ্জর হইতে 
নিক্ষতি পাইলে প্রথমে দে অগম অরণ্য- 
নিকেতনের মধ্যে খিয়! নিমগ্ন হয়ঃ পরে তাহার 
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যথার্থ গাঁতধনি সেখান হইতে নিজ ঘূর্ভিতে 
নিঃসারিত হইতে থাকে,-সেই রূপ আতা 
শ্বাধীনত। পাইলে প্রথমে মে অন্তরতম প্রিষ্ব- 
তম পরমাম্সাতে গভীর নিমগ্ন হয়, তাহার 
পরে তাহা হইতে প্ররূত মঙ্গল কাধা-নসকল 
সংসার-ক্ষেত্রে অনর্থল নিঃমারিত হইছে 
থাকে। 

অতএব মক্ল কি-_জানিতে হইলে, 
প্রথমে পরমাঝআ্মার সহিত জীবাত্মার অন্বন্ধের 
মধ্যে তাহার অন্বেষণ করা কর্তৃবা, পশ্চাৎ 
জীবাত্বা! স্বীর ব্বিয়-কাধ্যেতে মেই মঙ্গলের 
ভাব কিরূপে প্ররোগ করে তাহার গ্রাতি 
দ্ুষি কর বিথেয় ; অবশেষে অজ্ঞান প্রতি 
মন্লের পক্ষে কিরূপ উপযোগী তাহা 
নিরূপণ করিবার সপ্ুপায় হইতে পারিবে । 
পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অন্বন্ধ-স্থলে যে 
মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে পারমার্থিক 
মন্তল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে ; জীবা- 
তীর সহিত বিষয়ের সন্বন্ধ-স্থলে যে মন্দল 


অবস্থিতি করে, তাহাকে স্বার্থিক মঙ্গল 
২, 
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নিয়! উল্লেখ করা যাইবে ; এবং অন্জ্ঞান 
প্ররতির মধ্যে যে মঙ্গল অবাস্থিতি করে 
তাহাকে প্রারুৃতিক মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ 
করা যাইবে। 


চতুর্থ আথায়। 


পারমার্থিক মঙ্গল এরর তদনুযায়ী 


শশা 

পা পাপ % 

ম্‌ কিবা 5 
দা রখ 


চপ 


আমাদের মধ্যে যাহার ঘে কিছু মল 
ভাঁৰ রহিয়াছে তাবতেরই মুল পরমাত্া, 
ইহা আমরা জ্ঞানে জানিতেছি. এবছ 
জ্তানের এ বাক্যটিতে আমাদের হদয়ের 
শ্রদ্ধীও স্বভাঁবতঃ আকুষট হইতেছে ; এই 
জন্য আমাদের কর্তব্য এই যে, আমরা আপনা 
আপনাকে ঈশ্বরের সেই মঙ্গল ইচ্ছাতে 

অসংকোচে সমর্পণ করি,এই কূপ মনে 
করির়। যে, তাঁহার থাহা ইচ্ছা সেই অগ্ু- 
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মারে তিনি আমাদিগকে নিয়মিত করুন । 
এই বূপ, জ্ঞানের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, 
ইচ্ছার সহিত, ঈশ্বর কর্তৃক মঙ্গল নিয়মে 
নিরমিত হওয়1--জ্ঞানবান আত্মা মাত্রেরই 
প্রধানতম কর্তব্য কর্ম । 

ঈশ্বরের সহিত আমাদের এরূপ যোগ 
রহিয়াছে যে, আমর যত স্বাধীন হইব তত 
তীহীকে চাছিব) কেননা, আমরা যদি স্বাধীন 
হইলাম, তবে যিনি অর্বতোভাবে আমাদের 
মল চাহেন তাহাকে ছাড়িয়া আমরা আর 
কাহাঁকে চাহিব? পুনশ্চ যাহ বিশুদ্ধ-রূপে 
আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছাই 
তাহার মুল ; ঘথা, “আমার মজল হউক” এ 
ইচ্ছাটি আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা (কেন না আত্ম! 
স্ববশশ হইলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল চাহে না), 
সর্ধমজলাকর পরমেশ্বরই আমাদের প্রত্্যে- 
কের এই স্বাধীন ইচ্ছাটিকে নিরত উদ্দীপন 
করিতেছেন, তাই আমাদের এ ইচ্ছা রাশি 
রাশি বিপদের তরঙ্গ-মধ্যেও নির্বাপিত হয় 
না ;সহত্র দুর্বিপাকের মধ্যে পড়িলেও 
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কোন মনুয্যই ভিতরে ভিত্তরে মক্গল চেষ্টা 
করিতে ক্ষান্ত হয় না। 

প্রতি আত্মানেই যে ঈশ্বর-প্রদত্ত মঙ্গল 
ভাব নিগুঢ আছে. ইহ! সত্য কি মিথ্য। 
জানিতে হইলে কোন পুস্তকে বলিয়াছে কি 
না বলিয়াছে তাহার প্রতি দৃক্পাত না 
করিয়া__একেবারেই আম'দের স্ব স্ব আত্মাতে 
দুটি করা বিধেয়। কেন ন1! আত্মা হইভে 
বাবকলন করিয়! আমরা ঘে কোন সত্য প্রাপ্ত 
হই তাহারই প্রতি আমরা নিরুদ্বেগে বিশ্বাম 
স্থাপন করিতে পারি; পরন্ত এখান-ওখান 
হইতে সংকলন করিয়া আমরা যে সকল 
মতামত থাঁ্্য করি, তাহ! যেমন সত্য হইতে 
পারে তেশখনি অসত্যও হইতে পারে, আুতরাহ 
তাহা কখনই সম্যক রূপে বিশ্বাধা হইতে 
পারে না। মঙ্গলভাব যদিও আমাদের 
আপন আপন আত্মাতেই রহিয়াছে, তথ।পি 
যে আমর] ভাহা! দেখিয়াও দেখি না-__ইহার 
অবশ্য কারণ আছে, যথা 

আমাদের অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে 


২৫৭ |] 


দুই রূপ মঙ্গল ভাব দেখিতে পাওয়া যায় 

এক রূপ মঙ্গল ভাব এই যে, তাহার পদে 
পদে বাধা বিদ্ব, চতুর্দিকে প্রতিবন্ধীক,_ 
কোথাও প্রলোভন কুহক-জাঁল বিস্তার করিয়! 
রহিয়াছে, কোথাও বিভীষিকা মুখব্যাদান 
করিয়া রহিয়াছে, কোথাও জটিল হৃদয়-গ্রন্থি 
পথ-রোধ করিয়া রহিয়াছে । এই প্রকার মঙ্গল 
ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই সচরাচর বলা গিয়। 
থাকে থে, শ্রেয়াংমি বহু-বিদ্বানি ; রাশি রাশি 
বাধ! বিদ্ব দ্বারা ইহ এমনি প্রপীড়িত হইয়! 
আছে যে, ইহাকে দেখিতে পাওয়াও একটি 
সহজ ব্যাপার নহে মোহ শোক ভয়ের 
পর্বত-রাশি ভেদ করিয়া তবে ইছাঁকে দেখিতে 
হয় । দ্বিতীয় প্রকার মঙ্গল ভাব এই যে, তাহাতে 
কিছু মাত্র বাধ নাই, বিদ্ব নাই, তাহা অতীব 
পরিশুদ্ধ । আমাদের এই পৃথিবীটির আদিম 
অবস্থায় আমরা যদি ইহার উপরে উপ- 
স্থিত থাকিতাম, তাহ! হইলে ইহার মুখঞ্জ৷ 
এখনকার মত এরূপ হইবার পক্ষে কি না 
ভয়ানক এতিবন্ধাক-সমুহ আমাদের নেত্র 
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গোঁচর হইত? কিন্তু মে কালের মেই সকল 
ভূত-সংগ্রাম কি মজলের কর্ণকে বধির করিতে 
পারিয়াছিল ?--না মহাঁভূত সকলের গ্রবল 
গ্রকোপ মঙ্গলের হস্তকে রোধ করিতে পারি 
রাছিল? এই প্রকার এই যে প্রভূত মল 
ভাব, ইহা! নিঃশঙ্কে ও নিরুদ্বেগে সমুদায় 
জগতের উপরে নিয়ত কাধ্য করিতেছে১- 
কোন বাধা মানে নাঃ বিদ্ব মানে নাঃ ও 
স্বকাধ্য-সাধনে কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। 
সকল নিরমেরই উপরে এই মঙ্গলের নিয়ম 
রহিয়াছে, কিন্তু ইহার উপরে আর কাহারও 
নিয়ম নাই । এক্ষণে বল! বাহুল্য ষে, প্রথম 
প্রকার পরিমি'ত মঙ্গল ভাব-_জীবাত্মার ও 
দ্বিতীয় প্রকার অর্ধমক্গল ভাব--পরমাত্বার , 
এবং এই দুয়ের মধ্যে এই রূপ অন্বন্ধ যে, জীবা- 
আর মন্গল ভাব যে পধ্যন্ত ন! পরমাত্মবার মঙ্গল 
ভাবের সহিত আপনার যোগ সংস্থাপন ক- 
রিতে পারে, সে পধ্যন্ত উহ! অৎ্সাঁর-ভারে 
প্রপাড়িত হইয়া এরূপ শ্ৃতবৎ হইয়! থাকে বে, 
উহ! আছে কি নাই তাহা লক্ষ্য হওয়াই দু্ধর। 
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দর্শন-শাজস-বিশেষের আলোচন। দ্বার 
আপাততঃ মনে হইতে পাঁরে যে, যত আমর] 
ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইৰ ততই আমাদের 
স্বাধীনতার নির্বাণ হইবে ; কিন্তু সত্য এই 
যে, যত আমরা ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান-প্রেম- 
ইচ্ছাতে সম্মিলিত হইব ততই আমরা স্বাধান 
হইব। শিশু যেমন মাতার ক্রোড়ে গিয়া 
স্বাধীন হয়, বালক যেমন ক্রীড়াক্ষেত্রে গিয়। 
দ্বাধীন হয়, যুবা ধেমন বয়স্য-দলের মধ্যে 
গিয়া স্বাধীন হয়, জীবাত্মা মেই বূপ পর- 
মাত্মার অন্নিধানে গিয়া স্বাধীন হয় । স্বাধীন 
ইচ্ছা যে কি-্ূুপ- এক্ষণে তাহার প্রতি মনো 
নিবেশ করা যাইতেছে । 

আত্মীর অভ্যন্তরে স্বাধীন ইচ্ছার অব- 
যব অন্বেষণ করিতে থেলে আমরা দেখিতে 
পাইব যে প্রথমতঃ আত্মামাত্রেই অগ্রে 
নিরন স্থিয় করে পশ্চাৎ মেই নিয়ম পালন 
করে-এই রূপে .কাধ্য করে! যথা, আমি 
যদি অগ্রে এই রূপ নিয়ম করি যে, “ আমি 
চলিব” এবৎ পশ্চাৎ যদি সেই নিয়ম পালন 
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করি অর্থাৎ তদনুসারে চলি, তবেই সেই 
কার্যাকে বল। যাইতে পারে-আত্মার কাধা, 
কিন! আমার আপনার কাধ্য ; কিন্তু যদি 
আমি সুযুপ্ত-অবস্থায় শয্যা ছাঁড়িয়। স্থান]- 
স্তরে গমন করি, তাহা হইলে মে কাধ্য 
আমার আপন নিরমানুমারে না হওয়াতে 
তাহা কখনই আমার আত্মার কাধ্য বলিয়! 
নির্দিষ্ট হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন 
নিয়মানুসারে কাধ্য করিতে হইলে, জ্ঞীন ও 
বিশ্বাসের অনুযায়ী কাধ্য কর! কর্তব্য,_কর্ত- 
ব্যের ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ মুল-নিয়ম। 
স্বাধীন শব্দের অর্থ আপনার অধীন_-আ- 
তীর অধীন; যে ইচ্ছা আত্মার অধীন তাহ 
কাষেই আত্মার নিজের গুণ-নকলের সহিত 
এঁক্য হইতে চায়; ইচ্ছা! ব্যতিরেকে আত্মার 
আর দুইটি গুণ-_জ্ঞকান এবং প্রীতি; অত- 
এব স্বাধীন ইচ্ছার একটি অব্যর্থ লক্ষণ এই 
যে, তাহা জ্ঞান ও প্রীতি শ্রদ্ধাদি ভাবের 
সহিত স্বভাবতই এক্য হয়। এই জন্য 
কোন গ্রাচীন খষি তৈত্তিরীয় উপনিধদের 
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এক স্থানে এই রূপ কহিয়াছেন যে, “ অদ্ধর 
দেয়ং অশ্রদ্ধয়া অর্দেয়ং শ্রদ্ধার মহিত দান 
করিবে অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না; 
শ্রদ্ধার সহিত দান করাই যে স্বাধীন ইচ্ছার 
কাধ্য এবং অশ্রদ্ার সহিত দান কর] যে সে 
রূপ নহে, ইহা সকল মন্ুষ্যেরই মনে স্বভা- 
বতঃ প্রতীয়মান হয়। অতএব সত্য-উন্তান- 
মুলক শ্রদ্ধ1 বা বিশ্বাসের অনুযায়ী অচরণকেই 
স্বাধীন কাঁধ্য বল! যাইতে পারে । 
এক্ষণে ইহ] স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইবে 
যে, ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে যখন আমাদের 
শ্রদ্ধ! রহিয়াছে, তখন তাহাতে আত্মা মম- 
পর্ণ রে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার কায 
এবং তাহার বিপরীতাঁচরণ করাই পরাধীন- 
তার লক্ষণ। 
আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের যাহ! প্রধান 
লক্ষ্য তাহাকেই যেমন বলা যায়--পাঁরম'- 
ঘিঁক সত্য, সেইরূপ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার 
যাহ] প্রধান লক্ষ্য তাহাকেই বল যায়-_-পার- 
মার্থিক মঙ্গল । আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান 
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যেমন দেখাইয়া দেয় যে, সকলের মুলে এক, 
ঠান মভান্‌ পুরুষ বর্তমান আছেন-বিনি 
পরম সত্য ; সেইরূপ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা 
চাহে যে, সকলের উপরে এক জন বিধাতা 
পরুষের বর্তমান থাকা উচিত-িনি সর্ধরতৌ- 
ভাবে মন্রল স্বরূপ, স্থুনিষ্মলা শান্তির 
উদ্দেশে ঘিনি ধর্মের গ্রবর্তক হয়েন। ঈশ্ব- 
রের সহিত যোগেই আমরা স্বাধীন হই ও 
এই ভেতু আমাদের স্বাধীন ইচ্ছ' হইতে থে 
কোন নিয়ম স্বতঃ উদীরিত হয়, তাহা ঈশ্ব 
রের ইচ্ছাকেই জ্ঞাপন করে ; এবং ঈশ্বরের 
ইচ্ছ|-মুলক আমাদের এই যে স্বাধীন ইচ্ছা 
ইহা-দারা থে সকল নিয়ম গ্রকটিত হয়, তাহাই 
ন্যায় ও ধর্মের নিয়ম । অস্তরতম পরমাত্মার 
সহিত নিগুঢ সহবাসে আত্মা যখন পরিতৃপ্ত 
হয়, তখন বিষয়ের আকর্ষণ তাহার উপরে 
বল করিতে পারে না; এই হেতু এ অবস্থা 
আত্ম! বিষয় হইতে মিঘ়ম ভিক্ষা করে না 
কিন্তু ঈশ্বর-দত্ত আপন অক্ত্রিম স্বভাব হইতে 
নিয়ম উদ্ভাবন করে,_পরমাত্ব। হইতেই নিয়ম 
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চাহিরা পায়। ধর্মের নিয়ম কি? ইহার 
তথা নির্ণয় করিতে গেলে এক দিকে দেখিতে 
পাওয়া খায় যে, মিথ্যা কহিবে না, অন্যের 
ধন অপহরণ করিবে নাঃ ব্যভিচার করিবে 
না-ধশ্মের নিয়ম এইরূপ বন্থমৎখাক 
কিন্ত আর এক দিকে দেখিলে, উক্ত তাঁব- 
তের আর এই একটি মুলনিয়ম দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, পরমাত্মাতে আত্ম সমর্পণ 
করিয়া পবিত্র হইবে । আমাদের আত্মার 
অভ্যন্তরে পরথাত্মার সার্ব-লৌকিক মক্তল 
ভাব যাহ! আমরা উপলব্ধি করি, তাহা থে 
এখানে আছে ওখানে নাই, এ জীবে আছে 
ও জাবে নাই, এ মনুয্যে আছে ও মনুষো 
নাইঃ এমন কদাপি নহে.-তাহা অর্ধত্র- 
গামী,-তাহা আজুপর-নির্বিশেষ | ঈশ্বরের 
হস্ত হইতে এই রূপ সার্ভলৌকিক মঙ্গল-র্ 
পান করিয়াই সাধু মহাত্মার1 স্বাধীন হন,_- 
স্বাধীন হইয়া কি করেন? না-_কেবল আপ 
নার আপনার মঙ্গল নহে, কিন্তু মজন-_ঘাহ 
'আতপর-নির্বিশেষ, তাহীরই অনুষ্ঠানে 
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সচেষ্ট হন; ঈশ্বরের মঙ্জল-মন্নিধীনের গুণে 
নির্ভয় হইয়া, তীহারা মঙ্গল সাধন কাধ্য 
সর্বদাই এরপ প্রস্তুত হইয়া থাকেন যে, যখ- 
নই কোন মঙ্গল কাধ্য ভাহারদের সামর্থ্যের 
মধ্যে আইসে, তখনই তীহারা সুবিবেচনা। 
ও স্সুনিয়ম পূর্বক তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত 
নরেন । কারণ, উশ্বরের উপাসনাঁজনিত 
নাহার হৃদয়ে এই বিশ্বাসটি দুঢ় হইয়াছে 
যে, ঈশ্বর তাহার মঙ্গল করিবেনই* তিনি 
রলুতজ্ঞতা-রসে আর্রর হইয়া তাহার প্রিয়কার্ধয 
সাধনের জন্য কেন না সযত্বু হইবেন । এই 
রূপে ধাহারা স্থাথীন ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের 
হইয়া কাধ্য করেন যাহারা কেবল আপনার 
আপনার নহে কিন্ত জগতের হিতাকাজ্জী-_- 
তাঁহারা আপনাকে যেমন প্রতারণা করেন না, 
পরকেও সেই রূপ প্রতারণা করেন নাঃ আপ- 
নার অধিকারকে যেমন অবহেলা করেন নাঃ 
পরের অধিকারকেও মেই রূপ অমান 
করেন না; আপনাকে যেমন বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে 
দেখেন, পরকেও সেই রূপ বিশুদ্ধ দৃ্চিনে 
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দেখেন,ীহারা স্বভাবতই এই প্রকার 
আচরণ করেন । এই রূপ দেখ| যাইতেছে 
যে, মিথা কবে না, পরের ধন অপহরণ 
করিবে না, ব্যভিঠার করিবে না, এ সকলই 
এই এক মুল-নিয়ম হইতে ব্যবকলন করিয়। 
পাওয়া বায় যে, সর্বতোভাবে মজ্গল-স্বরূপ 
পরমেশ্বরেতে শ্রদ্ধার মহত আত্ম-মমগণ 
করিবে। '“যদ্‌ যহ কর্ম প্রকুবাঁতি তদ্গণি 
দমপায়েহ।” 


গজের 


পঞ্চম অধ্যায় । 


স্বার্থিক মঙ্গল এবহ ভদনুযায়ী 
মূল-নিয়ম | 
আমাদের আত্মা আপন ইচ্ছায় পরমাত্ব। 
কর্তৃক নিরমিত হইলে, সেই দৃষ্টান্ত অনুমারে 
বখন আমাদের মনের প্রবৃভি-সকল আমার; 
দের স্বীয় আত্মা কর্তৃক নিয়মিত হয়, তখনই 
আআঞ|দের স্বার্থিক মঙ্গল সম্পাদিত হয়। 
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স্বার্থক মঙ্গল-সাঁধনের কর্তবাতা বিষয়ে যদি 
কোন গ্রশ্ন উপস্থিত হয়, তবে তাহার সিদ্ধান্ত 
এই যে, বে কারণে ইহ! কর্তব্য যে, সমুদায় 
জগৎ ঈশ্বরের অধীন হইয়1 চলে, সেই কার- 
ণেই কর্তব্য যে, আমাদের জমুদায় প্ররৃতভি 
আমাদের আত্মার অধীন হ্ৃইয়। চলে । ইশ্ব- 
রের অধীন হইয়। চলা থে কি কারণে কর্তব্য 
তাহা পুর্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে । 
ঈশ্বরের অধীন হইয়া আমরা যখন জগ- 
তের মঙল-সাধনে ত্রতী হই, তখন আমাঁর- 
দের নিজের নিজের মঙ্গল-মাধন কি পশ্চাতে 
পড়িয়! থাকে ? কখনই ন1 ১ আমরা গ্রতি- 
জনেই জ্গতের অন্তর্থত. এই জন্য জগতের 
মঙ্গল সাথন করিতে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে আমা- 
রদের আপনারদের মঙ্গলও সাধন করিতে হয়। 
সমুদায় আত্মার মন্্রল সাধন করা স্বতন্ত্র 
এবং বিষয়াভিমুখীন আত্মার প্রবৃতি-মকলের 
মঙ্গল সাধন করা স্বতন্ত্র । আমরা বর্দি কেবল 
আঁমারদের জ্ঞানেরই উন্নতি সাধন করি, তাহা! 
হইলে তাহাতে আমারদের ভাবের উন্নতি 


শাঁধন কর! হয় না; যদ কেবল ভাবেরই উন্নতি 
সাধন করি, তাহ! হইলে তাহাতে আমারদের 
ভ্ানের উন্নতি মাধন কর! হয় না; এই রূপ, 
থে মর্জল আমারদের কোন একটি বিশে 
অবস্থার উপযোগাঁ, তাহা অন্য এক অবস্থার 
অনুপযোগী হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে । অত 
এব আমারদের সমুদয় আত্মার যাহাতে 
মঙ্গল হয়, তাহাই আমাদের সর্ধ-প্রথমে 
কর্তবা ; পশ্চাৎ কর্তব্য এই যে, যাহাতে 
আমাদের মনের বৃত্তি-সকল আত্মার অপীনে 
পরিচালিত হয়। 
গ্রথম কর্তব্যটি সাধনের নাম পারমার্থিক 
মক্গল-সাধন। আমর! আমারদের নিজের 
চেষ্টায় কেবল আপন প্রবৃত্তি-বিশেষকে বিষ- 
গেতে নিয়োগ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের 
মমুদদায় আত্মাকে চরিতার্থ করিতে হইলে 
সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে তহ! 
কোন রূপেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না) পরমা- 
আনাতে আত্ম-সমর্পণ করিলেই আমারদের সমু 
দার আত্মা চরিতার্থ হয়, ইহাতেই আমাদের 
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হর্ন হয় ইহারই নাম পারমার্ধিক মজল) এ 
মঙ্গলের বিবয় পুর্ব অধ্যায়ে যথাসাধ্য জালো- 
চন। করা হইয়াছে ।. আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য 
যাহা! উপরে উল্লিখিত হইল, কি ন!_-আঁমীা- 
রদের মনের বৃত্ৰি-সকলকে আত্মার অধীনে 
রাখিয়া সাংমারিক কার্যয-সকল নির্বাহ করাঃ? 
ইহ্থারুই নাম স্বার্থিক মক্ষল-সাধন, ইহারই 
ব্ষয় এক্ষণে বিবেচনা করা যাইতেছে । 
আপাততঃ মনে হইতে পারে ধে প্রবৃদ্তি 
সকলকে আত্মার বশীতৃত করাকে যদি 
স্বার্থ-সাধন বলিয় নির্দেশ করা যায়, তাহ! 
ভইলে স্বার্থ শঝের চলিত অর্থের প্রতি নিত 
স্তই বিমুখ হইয়া উহাকে এক অযোগ্য উচ্চ 
পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়: কিন্তু ্বার্থ- 
সাধন শব্দের প্রর্ত অথের প্রতি ঘর্দি এক- 
বার মনোনিবেশ করিয়! দেখা বাঁয়। তাহ 
হইলে ওরূপ ভ্রম কখনই মনে স্থান পাইতে 
পারিবে না। স্বার্থ-সাঁধন শবের অর্থ এই 
বে, আমাদের নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করা) 
এরূপ করিতে হইলে আমাদের প্রবৃত্ভি-মক- 
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লকে আপন বশে রাখা নিতান্তই প্রয়োজ- 
নীর ; কেন না বদি আমারদের প্রবুত্তি-সকল 
বিনা-নিয়মে যথা তথা ধাবিত হয়, তাহ! 
হইলে কি রূপে আমর আমারদের নিজের 
কোন অভীষ্ট দাধনে সমর্থ হইব? মনে 
কর যে, কতক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে 
পারিলে আপাততঃ আমাঁরদের অভীষ্ট সিদ্ধ 
হয় ১*দেখ, এই একটি স্বার্থ উপযুক্ত-রূপে 
মাধন করিতে হইলে, আপন মনোবুর্তি-সক' 
লকে কেমন বশীভূত করিতে হয়,-আল- 
স্যকে পরাজয় করিতে হয়, বিলাম-লালমাকে 
দমন করিতে হয় তৎপরত। অভ্যাস করিতে 
হয়; এই রূপ যখন আমারদের মনো; 
বাঁতঁ-মকল ক্রমে ক্রমে আমাদের আত্মার 
বশে সংস্থাপিত হয়, তখনই আমরা বথার্থ 
রূপে স্বার্থ-সাধনের-কি না স্বরীয় অভী্ট' 
সাধনের উপযুক্ত হই | পুনশ্চ যখন আমার- 
দের মনোনীত অর্থ-লাঁভে আমরা কৃতকাধ্য 
হই, তখন তাহাকে আমরা ইহাঁরই জন; 
স্বার্থ-সিদ্ধি বলি, যেহেতু তাহীতে আমর! 
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আগারদের মনোরুর্তি-মকলকে যথাভিরুচি 
সুনিরম অনুসারে চাঁলাইতে নান প্রকার 
পথ পাই। কিন্তু সেই অর্থ-সহকারে যদি 
আমরা কেবল উচ্ছ্ছাল প্রবুত-সকলের 
মেবায় রত হই, সুতরাহ প্রবৃতি-নকলকে 
নিয়ম-বদ্ধ করিয়া পরিচালনা করিতে ভার 
কোধ করি, তাহা হইলে সে অর্থ-দ্বারা আমার- 
দের স্বার্থ সাধিত হওয়া দুরে থাকুক, তন্ধার। 
আমারদের অনর্থই সাধিত হয় | পুর্ক্বে অব. 
ধারিত হইয়াছে যে, সর্ব-জগতের সমশুভা- 
কাঁজ্ষী প্রমাআ্মার অধীনে আত্মাকে নিযুক্ত 
করাকে পরমার্থ-মাধন কহে, এক্ষণে পাওয়। 
বাইতেছে যে, স্বীয় গ্রবৃত্ি-নকলকে আত্মার 
অধীন করিয়া পরিচালনা করাকেই স্বাথ- 
মাধন কছে। 

সমুদয় জগতের মঙ্গল--যাহা আমাদের 
কাহারও নিজের অভিপ্রেত ক্ষুদ্র মম নহে, 
পরন্ত যাহ! অমীম মন্সল, যাহ! অলীম উন্ন- 
তির চিরবাঞ্জিত লাভাতীত অনন্ত ফল. দে 
মঙ্গলের প্রবর্তক কেবল একমাত্র পরমেশ্বর 
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এই জন্য সে মঙ্গল যদিও আমারদের গ্রজ্ঞাে 
অনিবাধ্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি 
তাহাকে আমরা বুদ্ধিতে কোন রূপেই আয়ন 
করিতে পারি না; কেবল আমারদের নিজের 
কল্পিত মজলকেই আমরা আপন বুদ্ধিতে 
আয়ত্ত করিতে পারি এবং স্বীয় বুদ্ধিতে দ্গল 
বণ্পন! করিয়া যে পরিমাণে আমরা তদন্থ- 
স'রে কাধ্য করিতে পারি সেই পরিমাণে মেই 
কশ্পিত মঙ্গলের মুলীভূত প্রজ্ঞ-নিহিত বাস্ত- 
পিক মজ্লেতে আমাদের বিশ্বাস বল পাইতে 
থাকে। আমাদের আত্মার স্বভাবই এই যে, 
সে প্রজ্ঞা-দ্বার দিয়া পরমাত্মীতে বিশ্বাস স্থাপন 
করে এবং বুদ্ধি-ঘার দিরা বিষয়-কণ্পন'য় 
ব্যাপৃত হয়, উভর কার্ধযই নিশ্বাস প্রশ্বাসের 
ন্যায় এক যোগে নির্বাহ করে; তুলাদণ্ড 
যেমন--এ দ্রিকে শিরঃসমুন্নত কণ্টক দ্বার 
গগন-নিখরের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করে ওদিকে 
স্কন্ধালদ্িত রজ্জু দ্বারা ধরার ভারদ্বয় বহন 
করে, উভ় কার্ধাই একত্র নি্পন্ন করেঃ 
মেই রূপ । 





ভর | 


ঈশ্বরের অভিপ্রেত আত্মপর-নির্ববিশেষ 
ম্গলকে যদিও আমরা আয়ত্ত করিতে পারি 
ন' কিন্তু আমরা তাহার অধীন হইতে পারি, 
আমরা তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। 
ঘদিও আমরা শুদ্ধ কেবল নিজের চেষ্টার 
সে মন্গল-সাধনের বিন্দরমান্রও সম্পন্ন করিতে 
পারি না, তথাপি আমরা ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থন! করিতে পারি ষে, তোমার পরিপূর্ণ 
মঙ্গল ইচ্ছ। কর্তৃক ঘেন আমরা-সকলে নিয়" 
মিত হই; এই রূপ যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার 
সহিত আমাদের প্রার্থনার যোগ হয়, তখন 
তাহ! হইতে প্রস্ত অশ্বত ফল-স্বরূপ এই 
একটি সত্য তিনি আমারদের আত্মাতে সমর্পণ 
করেন যে, তাহার সেই মনল ইচ্ছা নির- 
স্তরই সাধিত হইতেছে, তাহার জন্য কিছু; 
মাত্র শঙ্ক। নাই; কথায় তিনি আমাদিগকে 
কিছুই বলেন না, কিন্তু তাহার অভিপ্রেত 
মজগল-ভাবের যথা-পরিমীণ আভাম দ্বার! 
আমারদের আত্মাকে এরূপ পুর্ণ করেন ঘে; 
তাহাতে নিমেষের মধ্যে আমাদের আতু। 


ভনুপম বল বীর্ধা ও শান্তিতে পরিপ্লঃবি 
হয়। এই দূপ, ঈশ্বরের প্রমাদ যাহা মত 
সর্ব অপার-করুণাবনত রহিয়াছে, তাহাকে 
এগামারদের নিজ আঁত্মাতে আদরের সহিত 
আহ্বান-পুর্দক ক্লতাঞ্জলি-পুটে গ্রহণ কর! 
এবং তথায় তাহাকে অটল রূপে প্রতিষ্ঠা 
করা, আমাদের প্রথম . কর্তব্য ; পশ্চাৎ 
তাহাকে সাধ্যানুসারে পরিবারের মধ্যেঃ সমা। 
জের মধ্যে, স্বদেশের মধ্যে, পথিবীর মধ, 
উত্তরোত্তর দ্রমশঃ বিস্তার করা-আমাদের 
দ্বিতীয় কর্তব্য । 

আদান প্রদানের সামঞ্জমা-বিধি বাহ] 
জগতের মধ্যে সর্ধত্রই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, 
পারমার্থিক জগতের মধ্যেও তাহাই দেখা 
যায়। আমরা উশ্বরেতে আত্মমমর্পণ ক- 
রিলে, ঈশ্বর আমারদের আত্মাতে তাহার 
প্রসাদ বিতরণ করিয়া আমারদের জমুদাত 
কামনা পুর্ণ করেন। আত্মপর-নির্বিশেষ 
পুর্ণ মঙ্গলেতে আমরা বে পরিমাণে আমী- 
দের আত্মা সমর্পণ করি, মে মজলও যেই 


রে 
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পরিমাণে আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে আজিয় 
বসতি গ্রহণ করে । এই রূপে,_অসীম 
আকাশ ব্যাপিয়া। যুগ-যুগান্তর পরিমাপন 
করিয়া, সমুদয় জগতের মুধো যে এক অসীম 
মঙ্গল-ভাব স্বকাধ্য-সাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে, 
তাঁহার কণা-মাত্র প্রমাদদ ঘর্দি আমরা আমা” 
দের আত্মীর অভ্যন্তরে প্রাপ্ত হই, তাহা 
হইলে আমরা কি না অম্পদ লাভ করি? 
তাহা হইলে সমুদায় জগৎ যেমন একটি 
শন্দর শৃঙ্খলাঁয় গ্রথিত হইয়! ঈশ্বরের অধীনে 
মিযুক্ত রহিয়াছে, সেই পপ আমাদের মনের 
সমুদায় প্রবৃত্তি সুশৃঙ্বলার বশবর্তী হইয়। 
আমাদের নিজ নিজ আত্মার অধীনে সংস্থা" 
পিত হয় । এই রূপ যখন আনরা ঈশ্বরা- 
ভিপ্রেত মঙ্গল-ভাব অন্ুারে আমাদের 
প্রবৃত্তি-নকলকে যথানিয়মে পরিচালন। করিতে 
ক্ুত-সন্কপ্প হই, তখনই আমরা আমাদের 
প্ররুত স্বার্থের পথ অবলম্বন করি । কেন না, 
ধন মান খ্যাতি গ্রতিপত্তি--ইহার। আমাদের 
স্বার্থ-মাধনের উপায় মাত্র; সাক্ষাৎ স্বাথ 
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আধন কি? না স্বকীয় মনের বৃত্তি-সকলকে 
মামপ্রসারূপে চরিতার্থ করা, ইহ! হইলেই 
স্বার্থ-সাথনের কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না । 

শুদ্ধ কেবল পারমার্থিক মজল-সাঁধনের 
নিয়ম এই যে, ঈশ্বরের অধীন হইয়া পাপ 
হইতে বিরত হুইয়া,-মকল অবস্থাতেই মন্তল 
সাধন করিতে হইবে: এবং তদুত্তর স্বার্থিক 
মঙ্গল-নাথনের নিয়ম এই ষে, ঈশ্বর আমাকে 
আপাততঃ যেরূপ অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া 
ছেন মে অবস্থাতেও ম্গল সাধন করিতে 
হইবে যথা; ঈশ্বর আমাকে এই. রূপ 
সনোবৃত্তিনসকল দিয়াছেন--এমকলকে যথো- 
পথুত্ত রূপে চালন| করিতে হইবে ; তিনি 

মাকে এই রূপ শরীর দিয়দছেন--ইহাকে 
যথোপযুক্ত রূপে পোষণ করিতে হইবে) তিনি 
আমাকে এই রূপ পরিবার দিয়াছেন--পরি- 
বারস্থিত-সকলের প্রতি সন্বন্ধোচিত শ্রদ্ধা 
ভি গ্রীতি সহকারে যথোপযুক্ত রূপ ব্যব- 
র করিতে হইবে )* তিনি আমাকে এই 
রূপ সমাজে সমর্পিত করিয়'ছেন,_-অত এব 
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মন্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে হইবে, সমতুল্য 
ব্যক্তিকে সমাদর করিতে হইবে, অনুগত 
ব্যভ্ভিকে প্রসাদ বিতরণ করিতে হইবে, এই 
রূপ সকলের প্রতি যথোশিত ভদ্র ব্যবহার 
করিতে হইবে ; তিনি আমাকে এই রূপ 
দেশে প্রেরণ করিয়াছেন»-অতএব স্বদেশের 
যাহাতে প্রীরদ্ধি হয়, স্বদেশের যাহাতে গৌরৰ 
রক্ষা! হয়, ভাভাঁর জন্য যন্ত্র পাইছে ভইবে ও 
তিনি আমাকে এই পৃথিত্বীতে রাখিয়াছেন,_- 
গুথিবীর মজল সাধন করা যতটকু আমাদের 
সাধ্যায়ভ্ত তাহ] করিতে হইবে । পুনশ্চ যদি 
এ রূপ হয় যে, আমি কুকের গৃহে জক্ষিয়। 
ক্ুষিকার্যাই শিক্ষা করিয়াছি, তাহা হইলে 
মেই কাধাই উত্তম রূপে নির্বাহ করিতে 
হইবে ; যণ্দ এরূপ হয় যে, আমি ধনবানের 
থৃছে জন্মিয়া ধনোপাজ্জন-ব্ষিয়ে অথবা কোন 
নিদ্].বিশেষের অনুশীলন-বিষয়ে শিক্ষিত 
হইয়ছি, তাঁহ। হইলে যাহাতে আমার অব- 
স্থার উপযুক্ত রূপে "মই ধনের আয় বায় 
নির্বাহিত হইতে পারে অথবা মেই বিদা- 


বিশেষের আলোচনা হইতে পারে, তাহা 
করতে হইবে ইতাদি। 

কিন্ত এরূপ কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে 
পারেনা যে. উপস্থিত সকল অবস্থাই 'আমাঁ- 
দের বিহিত স্বার্থ সাধনের পক্ষে সমান রূপ 
অনুকুল হইবে : গ্রত্ঠীত ইহা সকলেরই 
দরষফিপথে সর্বদাই পড়িয়! আছে যে, কোন 
অবস্থা আমাদের স্বার্থের অপ্প অনুকুল, 
“কান অবস্থা তাহার অধিক অনুকুল, কোন 
অবস্থা তাঁহার প্রতিকল,আমর প্রতি 
জনেই এই রূপ নানাবিধ শুভাশুভ অবস্থার 
মধ্যে নিয়তই স্থিত্তি করিতেছি ; ইহার মধ্যে 
আমাদের স্বাধান ইচ্ছার কর্তব্য এই যে, 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আপন শুভ 
বৃদ্ধিকে সর্বদা সতেজ রাখা,--ঘেন বাহিরের 
কোন অশুভ ঘটনার অনুবন্তাঁ হইয়া আমরা 
আপনারাও আবার আমাদের মঙ্গলের গ্রাতি- 
কুল হইয়! না দাড়াই। আকাশশ্থিত চজ্জের 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা যখন ভূমিতে পদ- 


চারণ করি তখন বোধ হয় যেন চজ্ আমা” 
১০ 
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দের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে; সেই জূপ পরি 
বর্তনশীল ঘটন'-সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
আমরা যখন কাধ্য করি, তখন মনে হর যে, 
সেই ঘটনা-সকলের সঙ্গে আমর1 আঁপ- 
নারাও পরিবর্থিত হইতেছি, কিন্তু যখন 
'আমর। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়। স্বাধীন 
ভাবে স্বপদে দণ্ডায়মান থাকি, তখন দেখিতে 
পাই যে, আমরা আপনারা স্থির রহিয়াছি, 
বাহিরের ঘটনা-সকলই পরিবর্তিত হই. 
তেছে কিন্তু ইহা সর্বদাই মনে রাখ 
উচিত যে, এক মাত্র পরমেশ্বরই কেবল 
সর্বতোভাবে অপরিবর্তনীয় ; এতন্ডিন্ন আমী- 
পদের এই যে আত্মা ইহা ভ্রযে ক্রমে ঘত 
পরিপক্ক হয় ততই অধিকতর অবিচিলিত 
ভাবে কার্য করিতে পারে; ঘেমন বাল- 
কের চঞ্চল যমন বয়োধিক্য অইকারে ক্রমে 
ক্রমে সূর্য্য লাভে অমর্থ হয়,সেই রূপ । 
'তথাপি আমাদের কর্তব্য এই যে, আমর! 
অতদুর পারি ব্রদ্মেতে অবিচল রূপে সংস্থিত 
থাকিয়া-মনোমধ্যে কেবল মাঙ্গলিক্‌ বিষয়- 
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সকলই কপ্পনা করি, এবং বাহিরের শুভ, 
শুভ ঘটন'-সকলকে মেই প্রকার কণ্পনার 
আাতে সংগঠিত করিয়া লইতে জাধ্যমতে 
চেষ্টা করি ; ইহাতে দি আমাদের মে চে 
বেফলও হয়, তথাপি আমাদের মনের স্বস্টর- 
ন্দতা1 অকুতোভয়তা কার্ধ্যদক্ষতা, এই প্রকার 
সকল অথুল্য স্থায়ী ফল প্রাপ্তি হইতে আমর! 
কখনই বঞ্চিত হইব না; ঈশ্বরের অধীন 
হইয়া, বিচক্ষণতা সাহস খৈধ্য ইত/াদি সদণ্ডণ 
দ্বারা মনের প্রব্ত্ি-সকলকে বশীভূত করিয়! 
আমরা যদি আমাদের কোন ন্যাধ্য অভীক 
নাধনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে তাহার কোন 
না কোন ফল আমর! অবশাই লাভ করিব, 
ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। 

পুনর্ধার কহিতেছি যে, ঈশ্বর আমা 
দিগকে যে রূপ সাংসারিক অবস্থার মধ্যে 
নিক্ষেপ করিয়াছেনঃআপন গ্রবুত্তি-সক- 
লকে দমন করিয়া সেই অবস্থার উপযুক্ত 
রূপে সংমার-কাধ্যে রত হওয়া, আশ্রে বর্ত- 
মান অবস্থর উপযুক্ত হওয়। পশ্চাতে নাধ্যা- 
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শ্রনারে ভবিষাৎ উন্নতির চেষ্ট! করা, বিহিত 
স্বার্থসাধনের ইহাই পদ্ধতি । আমি যদি 
বর্তমান সমাজেরই উপযুক্ত না হই, তাহ! 
হইলে সমাজের ভবিষ্যৎ উন্ত্রতি-সাধনের 
জন্য চেক্টা করা কি আমার পক্ষে কখন 
শোভ] পায়? আমি যদি স্বদেশেরই মল্দল 
সাধন করিতে অযোগ্য ভই, তাহা হইলে 
পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিবার ভার গ্রহণ 
করা কি আমার পক্ষে শোভা পায়? আমি 
বদি স্বদেশকে ঘ্বণা করি, স্বদেশের নিন্দাবাদ 
করিতে লজ্জা বোধ ন| করিঃ তাহা হইলে 
পৃথিবীকে ভালবাসা কি আমার পক্ষে শোভ। 
পায়? আমি যদি আপনার মনকে বশীভূত 
করিতে যত না করি, তাহা হইলে উপদেশ 
ক্অখবা বহিদৃর্টান্ত দ্বারা অনেঃর উন্নতি মাধন 
করিতে সচেষ্ট হওয়! কি আমার পক্ষে ভাল 
দেখায়? পুর্বব অধ্যায়ে দৃষ্ট হইয়াছে যে, 
ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়া আত্মপর-নির্বিশেষ 
মঙ্গল সাধন করা আমাদের জর্জপ্রধান 
কর্ধব্য; কিন্তু মে মঙ্গল সাধনের বিহিত 
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উপায় যে কি--তাহা অধুনা এই রূপ পাওয় 
যাইতেছে যে, আপনার মঙ্গল সাধন করিয়! 
পরিবারের মঙ্গল সাধন করিতে উপযুদ্ভ 
হইবে, পরিবারের মঙ্গল সাধন করিয়া সমা- 
জের মল সাধন করিতে উপযুক্ত হইবে, 
সমাজের মন্দল সাধন করিয়] স্বদেশের মঙ্গল 
সাধন করিবার উপযুক্ত হইবে' ইত্যাদি 
বর্তমান স্থলে বিধানের এই যে অগ্র পশ্চাৎ 
ভাবঃ যথা, অগ্রে আপনার মঙ্গল সাধন 
করিবে পরে অন্যের মঙ্গল সাধন করিবে 
ইত্যাদি,_-ইহ! সমরের অগ্র পশ্চাৎ্ নে 7. 
একই সময়ে যদি আমি আপনার মন্দল 
সাধন করিতে পারি, পরিবারের মঙ্গল সাথন 
করিতে পারি, দেশের মঙ্গল সাধন করিতে 
পারি, তবে তাহা! আমার পক্ষে অবশ্যই 
কর্তব্য; বীর পুরুষেরা যখন স্বদেশের 
জন্য প্রাণ দিতে সমরে আহ্ৃত হন, তখন 
উহার এই রূপ মনে করেন যে, দেশের 
মঙ্গল হইলেই সমাজের মঙ্গল হইবে, সমা- 
জের মঙ্গল হইলেই আঁমার পরিবারের মঙ্গল 
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হইবে, পরিবারের মঙ্গল হইলে তাহাতেই 
আমর মঙ্গল ;১এই ব্ূপ আপনার পথান্ত 
মঙ্গল মনে কণ্পন। করিয়! রণে প্রবৃ হওয়া 
ত্ৰীহাদের পক্ষে অবশ্যই কর্তব্য; অগ্র 
পশ্চা ভাব ব্যক্ত করিবার কেবল এই মাত্র 
তা্পধ্য যে, জগতের মঙ্গল মাধমের জন। 
উপযুক্ত হইতে হইলে তাহার (সময় সম্বন্ধে 
নহে কিন্তু আবশ্যকতা অম্বন্ধে। প্রথম 
উপায় নিজের মঙ্গল সাধন করা, দ্বিতীয় 
উপায় পরিবারের মঙ্গল সাধন করা, ই- 
ত্যাদি। পুরারুতেও এই রূপ ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন মহাত্ম। 
জগতের কোন বিশেষ মঙ্গল সাধন করি 
রাছেন, তিনি প্রথমে আপনার মল্গলের জন্যই 
চেষ্টা পাইয়াছেন, পরে পারিষদ্বর্গের, 
পরে স্বদেশের, এই রূপেই তিনি ক্রমে ক্রমে 
উচ্চ হইতে উচ্চতর মোঁপানে পদনিক্ষেপ 
করিয়াছেন । জগদ্বিখ্যাত মহাতআ্গণের' চরি- 
তাবলি পাঠ কর-_দেখিবে যে, যাহার! নাচ 
পদবী হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চ পদবাতে 
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আরোহণ করিয়াছেন; অথবা ক্ষুদ্র ব্যাপার 
হইতে আরন্ত করিয়া ক্রমে বৃহৎ ব্যাপারে 
ব্রহী হইয়াছেন, শাহাঁরাই সমধিক সিদ্ধি- 
লাভে মমর্থ হইয়াছেন। এই রূপ দেখ! 
ইতেছে বে, পারমার্থিক মঙ্গল দাধন কর! 
ঘদি সত্াই আমারদের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে 
স্বার্থিক মঙ্গল সাধন করা তাহার একটি 
আনুষঙ্গিক উপলক্ষ না রা কোন রূপেই 
ক্ষান্ত থাকিতে পারে ন। 
এতক্ষণ যাহা বল রে তাহার সার 
সংকলন করিয়া স্বার্থিক মঙ্গল জাধনের 
মূল নিয়ম এই রূপ পাওয়া বাইতেছে যে? 
স্বার্থকে পরমার্থের অধীন করিয়া! বিহিত রূপে 
তাঁহার জাধন করিবে; অর্থাৎ.--আমার 
আপনার মঙ্গল, আমার পরিবারের মঙ্গল, ' 
আমার দেশের মন্গল, ইত্যাদি আমার সম্প- 
কাঁয় যে কোন মক্ল হউক না, জমুদায়ই 
ঈশ্বরের অভিপ্রেত আুপর-নির্বিশেষ অনন্ত 
মক্গলের ত্ন্তর্গত, এই রূপ জানিয়া তদনু- 
সারে কাধ্য করিতে হইবে । ব্রন্মনিষ্ঠ হওয়! 
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ধেমন পরমার্থত আমাদের সকলেরই প্রধান 
কর্তব্য; সেই রূপ আবার গৃহস্থ হওয়া, 
সামাজিক হওয়া, স্বদেশানুরক্ত হওয়া, ধর্ম্মা- 
নুগত্ত স্বার্থ-সাঁধন উদ্দেশে এই সকল উপায় 
অবলম্বন করা, ইহাও জঙ্গে অঙ্গে কর্তব্য 
তাহার আর কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই । 


য্ট অধ্যায় । 


পি পস্িত৯ত ৮ ৮ পপি 


প্রণুরুতিক মঙ্গল এব তদনুষাঁয়া 
মূল-নিযম | 


পুর্ব অধ্যায়ে নির্ঘারিত হইল যে, আমা. 
দের বিধয়াভিমুখীন প্ররৃতি-সকলকে-__এক 
কথায় এই যে-মনকে, আত্মার অধীনে 
নিয়োগ করা কর্তব্য। আতা! যেমন পরমা- 
ত্বাকে চায়, যন সেই রূপ বিষয়কে চায় 
এবং মনের এই বিধয়-কামনা! কেবল বিষ- 
য়েতে পর্যবসিত হুইয়! নিরর্থক না বায়, এই, 
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জন্য ইহা কর্তব্য যে, মনকে যথোচিত রূপে 
আত্মার বশে রাখা হয়। কিন্তু তাহ! বলিয়। 
মনুযোর স্বভাবসিদ্ধা বিবয়-কামন1-সকলকে 
তাহারদের বৈধ চর্িতার্থতা হইতে বর্ধিত 
করিঘ়া মনকে যে অনর্থক কষ্ট দেওয়া--ইহ 
কখনই আমারদের কর্তব্য হইতে পারে 
না। কি রূপ বি্ষয়-কামনা মনুযোর স্বভ! 
বমিদ্ধ এবং কি জূপ বিষয়-কামনাই বা তাহার 
স্বভখবের বিরুদ্ধ, ইহা জানিতে হইলে তাহার 
এই মাত্র উপায় বলিয়া দেওয়। যাইতে পারে 
যে, * যন্যাত্বা বিরত? পাপা কলাণে চ 
নিবেশিতঃ | তেন সর্বমিদং বুদ্ধাং প্ররুতি- 
ব্রিরুতিশ্চ ঘা” । যাহার আত্মা পাপ হইতে 
বিরত হইয়াছে এবং কল্যাণেতে নিবেশিত 
হইরাছে, তিনিই অধ্যক্‌ বুবিয়াছেন_-গ্ররু- 
তিই বাকি এবং বিরৃতিই বাকি। | 

ধর্মা-জীবী আত্মা এবং অন্্র-জীবী শরীর-- 
পরমেশ্বর আমাদিগকে উভয়ই দিয়াছেন । 
আত্মা সদসদ্‌ বিবেচন! পূর্বক ধীর-ভাবে 
কাধ্য করে, শরীর উপস্থিত অভাবের তাড- 
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নায় বাস্তসমস্ত হইরা কাধ্য করে; আতা! 
পূর্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া ভোজা সামশ্রী- 
সকলের আয়োজন করে, কিন্ত ক্ষুধার উদ্দী- 
পন-সময়ে মে সকল জামগ্রী যখন ভৌজ- 
নার্থে পরিবেশিত হয়। তখন আমাদের 
শারীরিক প্রকৃতি ভাঁবন! চিন্তার সহিত সম্পর্ক 
ন। রাখিয়া! সে সকলের দ্বারা অবিলম্বে ক্ুত্রি 
বুত্তিকাঁধ্যে রত হয়। কিন্ত মনুষযের উপর 
ক্ুৎপিপাসাদি' প্রবৃত্তি-মকলের কদাপি এত 
বল হইতে পাঁরে না-যদি পারে এমন হয় 
তবে তাহা হইতে দেওয়া উচিত হয় না. 
যে তাহার অদসদ বিবেচনা! তৎকরীক একে- 
বারে পরাভূত হইফ়্' যাইবে । অতএব আ! 
তুমাকে সদসদ্‌ বিবেচনাতে নিযুক্ত রাখিয়া 
তদনুসারে আমরা যদি আমাদের কোন 
শারীরিক ব| মানসিক প্রক্লতিকে চরিতার্থ 
করিতে পারি তবে তাহা করা অবশ্যই আমা- 
দের কর্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। 

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এই রূপ 
ভাব ব্যক্ত করেন বে, প্রকৃতি যে- মেও 
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প্রজ্ঞাবান্‌, প্রক্কতির€ এক গ্রকার সদমদ, 
বিবেচনা আছে; বৃক্ষ আপন 'াধার-ভমিস্থ 
অসার বস্ত্ব হইতে সার বস্তু বিবেচন] করিয়া 
লয়, মধুমক্ষিকা পুঙ্গ হইতে মধু বিবিক্ত 
করিয়া লয়, পক্ষীর! শাবকদিগের বাসোপ- 
যুক্ত করিয়। নীড় নিশ্মাণ করে, এ কল কাধ্য 
বদি প্রজ্ঞজীর না হইবে তবে আর কাহার ? 
সাংখ্য দর্শনের মত এই যে, প্রকৃতির সন্তিধি- 
বঙ্শতঃ আত্মা জুখ দুঃখে মুহামান হয় এবং 
আত্মার সন্বিধি-বশতঃ প্রক্কৃতি গ্রাজ্ৰ জীবের 
ন্যায় কাধ করে। কিন্তু বিবেচনা] করিয। 
দেখিলে এই রূপ গ্রতীতি হইবে যে, প্রজ্ঞা 
কেবল পরমাঝ্মাতেই মুল সমেত অবস্থান 
করে, তথা হইতেই তাঁহার মহিমা! অবতীর্ণ 
হইয়া-আধ্যাত্মিক জগতে বুদ্ধির আশ্রয়- 
ভূমি রূপে এবৎ ভৌতিক জগতে প্ররুতির 
আশ্রয়-ভূমি রূপে দুয়েতে দুই রূপে প্রতি- 
ফলিত হয়। সুতরাং প্রজ্ঞা আমাদের বুদ্ধি-" 
রও ধন নহে, গ্রক্তিরও ধন নহে; উহ বুদ্ধি 
এবং প্রকৃতি উভয়ের মুলস্থিত ঈশ্বরেরই 
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ধশব্ধা । ঈশ্বরের ধনেই আঁমর। ধনী, তীহী- 
রই ধনে প্রকৃতি ধনবশ্ী। 

আমাদের আত্মার যাভা কর্তবা তাহা 
আত্মা করুক এবং আমাঁরদের প্ররুতির বাহ 
কর্তব্য তাহা প্ররুত্তি করুক, তাহ! হইলেই 
আমাদের আত্মা এবং প্ররুতি উভয়ই সম- 
বেত হইয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে 
থাকিবে সন্দেহ নাই। আমাদের আত্মার 
কর্তব্য এই যে, সেজ্ভান ভাব এবং স্বাধীন 
ইচ্ছা সহকাঁরে ঈশ্বরের উপাসনা করে, প্রকু- 
তির কর্তব্য এই যে, সে অজ্ঞাতসারে অন্ধ- 
ভাবে ঈশ্বরের কাধা করে: গ্ররু তির যাডা 
কর্তব্য মে তাহ] অনুক্ষণই সাধম করিতেছে 
তাহান্দে তাহার কিছুমাত্র ক্রটি নাই , আমা- 
দের আত্মা যেন আপনার কর্তবা কাধ্যের 
প্রতি মেই রূপ যত্বুশীল হয়, তাহা হইলেই 
আমাদের মক্গল হইবে! যে পথে চলিলে 
জ্তান-ভাব এবং ধর্মের উত্তরোত্তর উন্নতি 
হয়--আত্মা সেই ঈশ্বরের পথে স্বেচ্ছায় 
পঞ্চরণ রুরুক,.. গ্রকুতির অন্বকারময় পথে 


[২৮৯ | 


বিচরণ করিবার তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন 
নাই; প্ররূতির পথে প্রকুতিই বিচরণ করুক। 
প্ররকতির গুণে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস বথা- 
নিয়মে গমনাগমন করিতেছে; আমাদের 
আত্মারও এ রূপ ক্ষমতা আছে যে, মে আপন 
ইচ্ছাক্রমে সেই নিশ্বাস প্রশ্বাসকে কিয়ৎ 
পরিমাণে নিয়মিত করে; কিন্তু আত্ম! বদি 
এরূপ নিশ্বাম প্রশ্বামাদি প্রক্লতির কাধ্য- 
সকল স্বহস্তে নির্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, 
তাহ! রর তাহাতে আত্মারও কোন লভ; 
তিরও কোন লভ্য নাই? প্রত্যু্ 

৭ মেই অনধিকার চচার ছিদ্র দিয়--- 
আত্মা. এবং প্রকৃতি উভয়েরই কাধ্যের মধ্যে 
কতকগুলি অনিয়ম প্রবেশ করে। অত- 
এব উপস্থিত প্রবৃত্তি বিশেষের চরিতার্থত' 
কাধ্য গ্রুতির হস্তে ছাড়িয়। দেওয়াই কর্তব্য 

এরূপ করিলে ঈশ্বরাভিপ্রেত প্রাকৃতিক নির়- 
মানুসারে উক্ত কাধ্য যথোচিত রূপে নির্ধা- 
হিত হইতে পারে; সে গ্রাক্কতিক নিয়ম এই 
রূপ ঘষে" বাহীতে আমাদের অমুদায় প্রৰৃ- 
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তির স্বাপ্াবেক চরিতার্থতার পক্ষে কোন 
ব্যাঘাত না জন্মে বরং তাহার পক্ষে আরও 
সুযোগ হয়, ঘেই নিয়মানুসারে প্রত্যেক 
প্রবৃত্তি স্ব স্ব চরিতার্থতায় নিযুক্ত থাকুক; এক 
কথায় এই যে, যখন যে কোন প্রবৃত্তি উদ্দী- 
পিত হয়,তাহা যেন আমাদের বৈধ স্বার্থকে 
অতিক্রম না করেঃ বরং তাঁহার পোষকত।- 
তেই নিযুক্ত থাকে। প্রারতক নিয়ম গ্রণা- 
লীর উদাহরণ )-ক্ষুধার অময় আমাদের 
প্রকৃতি কেবল সেই টুকু মাত্র আহার চায় 
বাহাতে আমাদের অবসন্ন দেহ মনে স্ফৃত্তির 
সঞ্চার হইতে পারে; এই উপস্থিত ক্ষুৎপ্র- 
রত্তিটি গ্রক্ুতি-অনুমারে চরিতার্থ হুইলে 
আর .আর সমুদয় প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চরি- 
তার্থতাঁর পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়; কিন্তু যদি 
প্রকৃতির গ্রতিকুলে অপরিমিত আহার করা 
যায়, তাহা হইলে আমাদের শরীর মন ভারা- 
ক্রান্ত হইয়। পড়ে, সুতরাং উপস্থিত ভোগ- 
লালস! তিন্্র অন্যান্য প্রবৃত্তি সকলের উপ- 
যুক্ত চরিতার্থতার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। এই 


রূপ, প্ররুতি-অনুযায়ী পরিশ্রম করিলে 
মমুদ্বায় শরীর বলিষ্ঠ ও কর্মক্ষম হয়, কিন্তু 
অস্বাভাবিক পরিশ্রম করিলে তাঁহার বিপ- 
রীত ফল হস্তগত হয়। এই রূপ দেখ! 
যাইতেছে যে, প্রারুৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্যই 
এই যে, প্রত্যেক প্রবৃত্তির ঢরিতার্থতা_ 
অন্যান্য প্রবৃত্তি সকলের বৈধ চরিতার্থতার 
পোষকতা করুক ; ইহার অন্যথায় ষদি কোন 
এক প্রবুতি এরূপে চরিতার্থ হয় যে, তাহাতে 
আর আ'র প্রবৃত্তির বৈধ চরিতীর্থতাঁর ব্যাথাত 
জন্মে তবে তাহা! নিশ্চয়ই গ্রাকৃতিক নিয়মের 
বিরোধী তাহার কোন সংশয় নাই। 

পরমার্থ অথবা ধর্মী আমাদের লক্ষ্য 
হইলে যেমন স্বার্থ তাহার এক আন্ুষন্সিক 
উপলক্ষ হয়, মেই রূপ বৈধ স্বার্থ অথব! 
সমুদায় প্রবৃত্তির বৈধ চরিতার্থতা আমাদের 
লক্ষ্য হইলে, যে কোন প্রবৃত্তি উত্তেজিত 
হউক তাহ! প্রাকৃতিক নিয়মানুমারে সহজেই 
চরিতার্থ হয়, অথাৎ; ক্ষুধার সময় ভোজ 
সামগ্রী চাই, কারধ্যের সময় কীধ্যালয়ে উপ- 
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স্থিত হওয়া চাই, শয়নের সমর শব্যা গ্রস্তত 
থাক! চাই এই রূপ নানাবিধ প্রবৃত্তি ঘখা- 
কালে চরিতার্থ হওয়। চাই, ইহার প্রাতি লক্ষ্য 
করিয়। বাহার পর যে দ্রব্য আবশ্যক তাহা 
পুর্ব হইতে আয়োজন করা- স্বার্থের কাধ্য; 
এবৎ এই রূপে সমুদায় প্রবৃত্তির চরিতার্থ তা 
উদ্দেশে পুর্ব হইতে দ্রব্যাদি সকল স্বার্থ 
কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া থাকিলে, ক্ষুধা বা 
কর্ম-পটুতা বাঁ নিদ্রাঁযখন যে প্রবৃত্তি উত্তে- 
জিত হউক তাহ! প্রক্লাতির নিয়মানুমারে 
আপন হইতেই স্ব স্ব চরিতার্থতা-পথের আনু- 
বর্তা হইতে পারে । 

্বার্থিক মন্দল সাধনের মুল নিয়ম পূর্বব 
অধ্যায়ে এই রূপ অবধারিত হইয়াছে যে, পর- 
মার্থের অনুগত হইয়! স্বার্থ সাধন করা কর্তব্য; 
এক্ষণে প্রাক্কৃতিক মঙ্গল সাধনের মুল নিয়ম 
এই রূপ পাওয়া যাইতেছে .যে, 'বৈধ স্বার্থের 
অনুগত হইয়| প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর! কর্তব্য [ 


দিতেন 


সপ্তম অধ্যায়। 
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আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি এইরূপ থে, 
তাহা কতক দুর যায় তাহার ওদিকে আর 
যায় না। ইহা কেবল নহে যে, আমরা আঁম'- 
রদের জন্ম-সময়ে অজ্ঞান ছিলাম এবং হ্ত্যু- 
সময়ে অজ্ঞান হইব; ফলতঃ ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানিতে পাই বে, 
অন্তরের বার্তী আমরা অণ্প যাহা কিছু 
জানিতেছি, তাহার একটুকু ওদিকে গেলে 
প্রগাঢ় অজ্ঞানান্ধকার আমাদিগকে গ্রা 
করিয়া ফেলে। কিন্তু সেই অন্ধকাঁর-রূপ 
প্রশান্ত আবরণ আমাদের আত্মার পক্ষে পু্ি- 
জনক তাহার আর অন্দেহ নাই; নিস্তব্ধ 
নিশীথে মাতার ক্রোঁড়ে নিদ্রা যাওয়। বে রূপ; 
সেই রূপ জাগ্রত ঈশ্বরের ক্রোড়ে বিদা- 
বুদ্ধি বিসঙ্জন দিয়া আমরা কেয়ৎকাল 
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বিশ্রীম করিলে, বিরুত্তির অবস্থা হইতে 
প্রকৃতিতে পদ নিক্ষেপ করিতে পারি। লোকে 
আক্ষেপ করে যে, শৈশব-সুলভ অকলঙ্ক 
স্ুখরত্ব গেলে আর ফিরে না; কিন্তু আম। 
রদের অন্তঃকরণের মধো এমন এক নিভৃত 
প্রদেশ ' আছে, যেখানে গেলে রা 
আমরা নিরীহ নিরাশ্রয় অজ্ঞান শিশু হইয়া 
যাই; যেখান হইতে আমরা আঁবার নুতন 
রূপে জীবন আস্ত করিচ্ছে পারি, যেখান 
হইতে পুনর্জীত হইয়া ফিরিয়া আইলে পুর্ব 
জীবনের যে সরকল.মঙ্গল বৃত্তান্ত তাহাই আমী- 
দের সম্বল হয়ঃ যে সকল অমঙ্গল বৃতাত্ত তাহ! 
বস্ততঃ যেমন অসৎ, কাধ্যতও তেমনি অনু 
রূপে পরিণত হয়। অতএব আমরা যে 
'ঈশ্বরের আশ্রয়ে বাঁম করিতেছি ইহ! জানিতে 
হইলে, আঁমাঁদের জন্ম কালের এবহ শ্যত্যু- 
কালের নিরাশ্রয় অবস্থা স্মরণ এবং কণ্পন। 
করিবার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই, আপন 
অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এখনই 
আমরা তাহাতে নিঃসংশয় হইতে পারি। 
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যেখানে উত্তীর্ণ হইবার অময় আমাদের বুদ্ধির 
দীপালোক মন হইয়া! ঘাঁয়, যেখানে আপ- 
নাকে অপূর্ণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই 
খানেই পরমেশ্বরের পুর্ণ মুখ-চ্ছৰি বিরাজম'ন 
দেখিতে পাওয়া যার । একমেবাদ্বিতীয়ং 
পরমেশ্বর 'আমাদ্দের আত্মার অ্রষ্ট! পাতা এবং 
পরিত্রাতা--এই সুসংবাদ গ্রজ্ঞা আমাদের 
প্রশান্ত আত্মাতে অতীব সুমধুর নিম্বনে সর্ব- 
দাই বলিয়া দিতেছে, আমরা স্তব্ধ হইয়! 
শুনিলেই হয়। কিন্তু ইহা জাঁনা আবশ্যক 
যে, পরমেশ্বর আমাদিগকে যহকিঞ্চিৎ জ্ঞান 
দিয়াছেন বলিয়াই আমরা আপনার গভীর 
অজ্জ্রতা অবগত হইতে পারিতেছি এবং 
তাহার প্রতি সোৎ্স্ুক নয়নে দৃষ্টিপাত করি- 
তেছি। তিনি আপনার একটুকু আভা 
দেখাইয়া মন্ধ্ষুকে ব্যাকুল করিয়া দিয়াছেন 

মনুষ্য তাই আর নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেউ থাকিতে 
পারে না, কেবল দিবা নিশি তীহারই পদ 
চিহ্ন অনুসরণ করিয়া এক প্রদেশ হইতে 
উৎ্রুষ্টতর আঁর এক প্রদেশে উপনীত হই- 
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ছে । পশু পক্ষীদিগকে এ ভাবন। ভাবিভে 
হয় না; ্ুতর)ং এ আনন্দেরও সহিত পরি 

ত হইতে হয় না; কেবল মনুষ্যেরই এই 
টা যয ব্যাকুলতা, মননষ্েরই ই 
অনন্য-বিতরিত আনন্দ। 

আমর! অজ্ঞান ছিলাঁন, এক্ষণে জ্ঞান 
পাইয়াছি; জ্ঞান পাইয়া ভুদ্বারা আমাদের 
অজ্ঞতা অবগত হইতেছি; এবং আপনার 
মেই অজ্জ্রতার মধ্য দিয়! পূর্ণজ্ভান পরষে- 
শ্বরের আশ্রয়ে নির্ভর করিতেছি ; অনন্থর 
তাহার প্রমার্দে বুদ্ধির অতাঁত মুল-সত্য 
মকল আমাদের আত্মাতে দিন দিন উজ্ভ্বল- 
তর ভাবে দীণ্ডি পাইতেছে, মুল-সত্য সকল 
দ্বারা আমাদের বুদ্ধি সংশোধিত হইতেছে, 

এবং সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধির চালন। দ্বারা আমা- 
দের শ্রীসহ্যদ্ধি বর্দিত হইয়া অবস্থার উন্নতি 
হইতেছে । এই রূপ দেখা যাইতেছে 
বে, পরমেশ্বর যেমন আমাদের জ্ঞানের 
অষ্টা, মেই রূপ তিনি আমাদের জ্ঞানের 
পালনকর্ত। ও প্রবর্দয়িতা ; কিন্তু পুর্বে 


মামাদের অনিচ্ছায় আমর ঈশ্বর-প্রসাদে 
অজ্ঞান হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এক্ষণে 
আমাদের ইচ্ছ| চাই, যত্বু চাই, প্রার্থন। চাই, 
তাহা হইলে ঈশ্বর-প্রমাদে প্রজ্ঞ। আমাদের 
বুদ্ধির মলিন মুখকে উল্ত্বল করিয়! পুনর্ববার 
আমাদিগকে জ্ঞান দান করিবে; এই রূপ 
করিয়া আমরা অনন্তকীল গুনঃ পুনঃ উচ্চতর 
জ্ঞান লাভ করিয়া কুতার্থ হইতে থাকিব। 
আমাদের প্রথম শৈশবাবস্থায় আমর 
প্রক্কতির সুকোমল ক্রোঁড়ে নিমগ্ন হইয়া 
থাকি; আমাদের আত্মা তখন অজ্ঞানান্ধ- 
করে আবৃত থাকে; এবৎ ক্ষুধা হইলে 
ক্রন্দন, হস্তপদ পরিচালনা, প্ররাতি আমা- 
দের হইয়া এই অকল কাধ্য অবিশ্রান্ত 
সম্পন্ন করিতে থাকে । ক্রমে আমাদের, 
শান্তঃকরণে জ্ঞান আবিভূতি হয়? ক্রমে 
আমরা জানিতে থাকি যে, এই বস্তটিতে 
আমার ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, আমার ম্ষুধা 
নিবুত্তির পক্ষে মাতাই আমার মহায়। 
পূর্বে ক্ষুধা হইত এবং স্তন্য পান দ্বারা 


ভাঙা নিবৃত্ত হইত, এই পর্যন্ত) কিন্ত 
এক্ষণে ক্ষুধাশান্তির কারণ কি তাহার আ- 
ভাম আমাদের জ্ঞানে অণ্পে অণ্পে প্রতি- 
ভাত হইতে থাঁকে১ কারণ-ভাঁব বস্ত-ভাব 
জাতি-ভাৰ এই সকল ভাব ভিতর হইতে 
কাধ্য করিতে থাকে; আুতরাং এই অময়ে 
বিবয়-ব্ষিয়ার ভাব পরিস্ফুট হ্য়। পূর্বের 
প্ররুত্তি যাহ! করিত তাহাই হইত ; এক্ষণে 
আমরা আপনারা আমাদের সম্মুখস্থিত 
দ্রব্যাদি সকলের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে 
মনোনিবেশ করি; শৈশবাস্থার প্রবৃত্তি চরি- 
তার্থ হইলেই যথেষ্ট হইত, বাল্যাবস্থায় 
তদ্ব্যাতিরেকে স্বার্থ সাধনের চেষ্টা! আমির! 
আমাদের সঙ্গ গ্রহণ করে; এক্ষণে « এ বস্ত 
তোমার নহে এ বস্তু আমার”--এই রূপে 
ক্রীড়া সামগ্রী বিশেষে আমরা আপনার 
স্বত্ব বলব করিতে সচেষ্ট হই 7 ক্রমে ক্রমে 
আমাদের এরূপ অভ্যাস হয় যে, উপস্থিতি 
প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে আপাততঃ অগ্রাহ্য 
করি, এবং যাহাতে স্ব স্ব প্রবুর্তি সকল আমা- 
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দের ইচ্ছানুসারে চরিতার্থ হইতে পারে তত্ব 
পলক্ষে নানা প্রকার দ্রবা সংগ্রহ করিতে 
চেষ্টান্বিত হই। বাল্যকালে অধিকাংশ আ'- 
মরা কেবল আপনারই উদ্দেশে কাধ্য করি ঃ 
বিদ্যা! শিক্ষী দার আমরা আপনারই মনে 
উন্নতি সাধন করি, ক্রীড়া এবং ব্যাহাধাদি 
দ্বারা আমরা আপনারই শরীরের উন্তরতি 
সাধন করি, তদ্বাতীত পরিবারের ভরণ পোষণ, 
জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি মাধন, বাল্যকালে এম- 
কল লইয়া! আমাদিগকে ভারগ্রস্ত হইতে 
হর না) পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে পরিবার, 
সমাজ, দেশ, এই দকল লইয়া নানা চিন্তায় 
নানা কাধ্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতে হয়। এম- 
ময়ে আমাদের আপনাদের যে কতটুকু বল 
এবং কি যে তুর্ধলত1 তাহার সবিশেষ পরি- 
চয় প্রাপ্ত হওয়| যায়; এবং আপনার সেই 
অকিঞ্চনতার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের নিরতিশয় 
মহত্ব আমাদের জ্ঞাননেত্রে উদ্ভ্বলতর রূপে 
প্রকাশ পাইতে থাকে । এই রূপে মনষ্যের 
জীবন প্রারুতিক মন্দল হইতে স্বার্থিক মঙ্গলে 


রি 
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এবং স্বার্থিক মস্তল হইতে পারমার্থিক মগ 
কগ্বে ক্রমে আরোহণ করিতে থাকে । কিং 
কি প্রারুতিক কি স্বার্থিক জমুদায় মল 
পারযার্থিক মঙ্গলের অন্তর্গত। শিশু ০ 
প্ররূতির হস্তে লালিত পাত হয়. বাল, 
যে আপন স্বার্সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হৃদ 
মুবক যে আপন স্বার্থকে ক্রমশ অন্যেঃ 
স্বার্থের সহিত সামপ্ীসা করিয়া তাহাকে উত্ত 
রোত্তর স্ুচার পে সংগঠিত করে, এ সক 
লেরই সহিত পরমেশ্বরের অনন্ত মক্জল ভ; 
ওত-প্রোত হইয়া রহিয়াছে; এবং আমর 
মঙ্জলের পথে কতক দুর অগ্রসর হইলে 
তাহা স্পউ র্‌পে আমাদের জ্ভানচগগুনি, 
প্রতিভাত হয়। পারমার্থিক মক্জলের যা 
লোকে উদ্িত হইয়া আমাদের কর্তব। 
যে, সংসারের কঠোরতামকল ৰিস্মুরণ রঃ 
প্রেমপূর্ণ পরমেশ্বরের আলিঙ্গনে আপনালে 
বিজ্রীত করি ; শরীর যন্ত্রের যন্ত্রণা হইতে, 
কৌশলে অবস্থত হইয়!, অপার গরস্তীর সর্ব 
তঃগ্রসারিত প্রেমসিন্ধুতে নিষম হই । কৌশল 


